কৃষিদর্পণ। 


দ্বিতীয় ভাগ। 
শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 


কলিকাত। ৷ 
(নিমুলিয়! কাসারি পাড়ায়) 
লারাণলী ঘেষের ইটে, কৃষ্ণদাস পালের লেনের 


নহ ১ বাঁটীতে হিতৈষী যন্থে 


প্রকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাঞ্টাঁয় কর্তৃক মুদ্রিত | 


১২৭৭ সাল। 


ভূমিকা । 


শি 


মহামুনি পরাঁশর কৃষিকার্ষোর যে সকল ব্যবস্থা প্রকীশ 
করিয়! গিয়াঁছেন, তাহ! অবলম্বন করিয়া, আমাদিগের 
এই দেশে অদ্যাঁপি ক্লষিকার্ধা প্রচলিত হইয়া! আঁসিতেছে। 
কিন্তু পূর্কালে কৃষিকাঁ্ধ্য করিবার যে কতিপয় স্বাভাবিক 
উপায় ছিল; তাহা দেখিয়। যুনিবর এ সকল বাবস্থা! 
প্রকাঁশ করিয়াছিলেন | এক্ষণে দেই সকল উপায় কাল 
ক্রমে লোপ পাঁইয়াছে। এই জন্য মুনির ব্যবস্থীনুাঁরে, 
কুষিকার্ধ্য করাঁতে কোন বিশেষ ফলোঁদয় না হুইয়। অনেক 
প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। পুর্বকীলে এই দেশ যে অব- 
স্থায় ছিল, তাহাতে সকল ভূমিতে কুষিকার্যয হইতে 
পারিত না; কতক ভূমি ক্লষিকার্যের উপযোগী ছিল, 
কতক বা জলে ও জঙ্গলে আচ্ছাদিত থাকিত। 
তৎ্কাঁলে যে শম্যাঁদি উৎপন্ন হইত, তাঁহাতেই এই 
দেশ বাঁসট লোঁকদিগের ভরণ পৌঁষধণের কোন ক্লেশ হইত 
না, এবং অনেকে নিশ্চিন্তরূপে সংসাঁরযাঁত্র। নির্বাহ 
করিয়! ক্রিয়া-কলাপ করিতে পাঁরিতেন | এক্ষণে জঙ্গল 
কাঁটাঁনতে ও জলাশয় শুষ্ক করাতে, কুষিকার্ধোর উপযোগী 
ভূমি সমধিক ব্দ্ধি পাইয়াছে। * কিন্তু শম্যাদি যে 
পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে দেহ-যাত্রা 
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নির্কাহ করিবার যে রূপ ক্রেশ হইতেছে, ক্টাহ। সকলেই 
অবগত আছেন। ইহার কাঁরণ এই বোন হয় সে, পূর্বকালে 
আমাদিগের এই দেশের দেবমাতৃকতা ও নদীমাতিকতা 
উভয় ধর্মই ছিল। এক্ষণে নদী সকলের লোপ হওয়াতে, 
এই দেশ দেবমাক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং বহুকাল 
রুষিকার্ধা করাতে সুমি সকলও উর্ধরাঁশন্তি বিহীন হইয়। 
গড়িয়ছে। পুর্কে ঘে ভূমিতে ঘে পরিমাঁণে শঙ্্য উ€- 
পন্ন হইত, এক্ষণে সেই ভূমিতে পুর্মোৎ্পন্ন শম্ম্ের এক 
চত্র্থাংশও উৎপন্ন হয় না । আঁর ভূমির উর্বঝরাশক্তি 
রদ্ধি করিবার চেষ্টা করে এমত এক বাক্তিকেও দেখিতে 
গপাপ্য়া যায় না। 

পুর্বে কুধিকার্ধা এই দেশ্বাসীদিদেন উপজাীবিকা 
ছিল, এই জন্য প্রায় সকল লোকেই ক্লষিকার্যা করিতেন । 
এক্ষণে ইংরাজদিগের অপিকারে রাভকাধার অপিক 
£দ্ধি হইয়াছে, এবং সকলেই এমত জ্ঞান করিয়া থাঁকেন 
থে তৎকাধো নিযুক্ত থাকিলে অণ্প পরিশ্রমে অপিক অর্থ 
- উপাজ্ভন হইতে পারে | এই আশায় ভদ্রলোক মাত্রেই 
রুষিকাধ্াকে ঘ্নণাকর জ্ঞান করিয়া রাজকাধো নিমুক্ত হইয়। 
থাকেন | শিক্ষাঞ্ছদায়িনী প্রকুতিসতী আামাদিগের 
বামনা পুর্ণ করিবার জন্য উহার অক্ষয় ভাণ্ারে এমত 
প্রচুর পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করিয়া দৃত্তিকার ভিতরে লুকাঁ- 
ইয়। রাখিয়াছেন যে, তাহ! আমরা ইচ্ছানুনারে নিরত 
গ্রস্থণ করিলেও' বেশন কালে ক্ষয় হুইয়; যাইবে না| 
কিন্তু আমরা ভ্রম বশত? ফেই অক্ষয় অর্থ উপাজ্ঞনে বিরত 
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হইয়| সামানশ্ি অর্থের জনা দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি | 
কিআম্চর্ধা! এ কথার পোবকতার জন্য এক জন সংস্কুত 
গ্রন্থকার এই নিন্ন লিখিত বচনে ভীহা'র অভিপ্রায় বাক্ত 
করিয়া! গিয়াছেন “বাঁণিজো বসতে লক্ষীস্তাদদ্ধং রুষি- 
কর্মাণি। তদদ্ধং রাঁজ-নেবায়াং ভিক্ষায়াৎ নৈৰ নৈন চ )" 
আমরা সেই আুমহাঁন্‌ ক্লুষিকাধ্য সামনা নির্বোধ বাক্তি- 
দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি । এই সকল কলুষক নি 
বুদ্ধিকেংশলে কোন কাধ্য করিতে পারে না, যাঙ্কা 
পূর্বাপর প্রচলিত অ.ছে তাহাই করিয়। থাকে । 

এই দেশে অদ্াপি কুষিকার্ধেহীপযোগী কোন পুস্তক 
প্রচলিত হয় নাই । পরাঁশরের কৃত যে পুস্তক 
প্রচলিত আছ, তাহাতেও কিছু বিশেষ কৌশল 
দেখিতে পায়? যায় না| নুতরাং আমাদিগের দেশের 
রুষিকার্ধা যেরূপ হীনাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, ভদ্দ্র- 
লোকদিগের মনোষোগ ব্যতীত কখনই তাহার উন্নতি 
হইতে পারে না। ভদ্রলোকদিগের মণ্যে পরিগণিত, 
আমি এক বাক্তিই হেই কার্ষো নিযুক্ত হইয়াছি। 
আঁদার সামানা বুদ্ধিকৌশলে উন্নতি সাঁপনের পক্ষে 
যে সকল *উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা! পুক্তকাকারে 
লিখিয়া ভদ্র সমাজে অর্পণ করিতেছি । এক্ষণে 
অন্মদ্দেশীয় মঙোদয়গণ মৎ্এদর্শিত পথের অনুগামী 
হইলে আমার আকিঞ্চন সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্ট 
এই বিষরে আমি কতদূর রুতকার্ধা হইব, তাহা বলিতে 
পারি না, রুষিবিদ্যা সমুদ্র বিশেষ, ইহাতে অন্যান্য 
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সকল বিদ্যা, নদ নদীস্বরূপ হইয়! মিলিত হইয়াছে । 
অতএব আমি বুদ্ধিকৌঁশলে যে এমত বিস্তীর্ণ সমুক্র 
মন্থুন করিয়া উত্তীর্ণ হইব, এমত ভরসা কিছুই নাই। 
“ তিতীর্ষু ছুত্তিরং মোহাদুডূ পেনাঁন্মি সাগরমূ” কিন্ত 
আমাঁদিগের এই দেশে বটেনিক উদ্যান সংস্থাপিত 

হওয়াতে কৃষিকার্ষোর উন্নতি সাধন পক্ষে যে সকল 
উপায় প্রদর্শিত হুইয়াঁছ্ছে, তাঁহা অবলম্বন করিয়া! চলিলে 
এমত মহৎ সাগর অনায়াসে পার হইতে পারা যাঁয়। 
“মণেবজ্রসমুত্কীর্ণে শ্ত্রস্যেবাস্তি মে গতি” স্বাভাবিক 
প্রণালীতে উদ্যান করিবাঁর যে সকল প্রথ! পূর্বাপর 
প্রচলিত আছে; সেই সকল প্রথ। অবলম্বন করিলে 
সুশৃঙ্খল রূপে রক্ষাদি রৌপণ করিবার কোন ব্যবস্থাই 
দুষ্ট হয় না। তদ্রপে রক্ষ রোঁপণ করিলে উৎ্রুষ্ট 
ফল উৎপন্ন হইবে, এমত কোন উপায় দেখিতে পাঁই 
না| কেবল মৃত্তিকাঁর গুণে কখন কখন কৌন কোন স্থানে 
ছুই একটা উৎ্রুট ফলোৎপাদক বক্ষ দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু যাহাঁতে দেই জাতি বৃক্ষ বছুসংখ্যক জন্বো 
ও তাহার উৎকুষ্ট অবস্থা চিরস্থায়ী হয়, এমত কোন 
সহ্ূপাঁয় নাই; এই নিমিত্ত কলম বান্ধিয়া চর উৎ্পাঁ- 
দন করিবার ব্যবস্থা এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে প্রকাঁশ 
করিয়ান্ছি। যে সকল উদ্ভিদের কলম করিয়া চাঁরা 
উৎপন্ করা যাইতে পারে না, তাহাঁদিগের উত্কুষ্ট 
গুণ রক্ষার জনা ও গামলাঁয় যে প্রকারে চাঁরা বসা 
ইতে হইবে তাহার একরণ ও জারভাত চাঁরা উৎপন্ন 
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করিয়া উৎকুণ্ট গুণের উন্নতি জাঁধন, যে প্রকারে 
প্রকাণ্ড রক্ষ সকল রোপণ করিবার বাবস্থ! এবং কৃত্রিম ও 
স্বাভীবিক উদ্যানে যে সকল অলঙ্কারাদি সংস্থাঁপিত 
করিতে হয়, এই সমস্ত -বিষয় এই পুস্তকে প্রকাঁশ 
করিয়াছি । পরে এই“ সকল অলঙ্কার সংযোগ 
করিয়া যে প্রকাঁরে উদ্ভান করিতে হইবে, তাহা! আঁমি 
তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিব | এই পুস্তকে উদ্ভানাদি 
স্থাপনের সাধারণ প্রচলিত ও বিশিষ্টমত উভয় 
প্রকার ব্যবস্থাই লিখিত হইয়াছে | পাঠকগরণ! এই 
পুস্তকে উক্ত উভয়বিধ্ ব্যবস্থাই জ্ঞাত হইতে পারিবেন | 
জনাই নিবাসী শ্রীযুক্ত বাঁবু যছুনাঁথ মুখোপাঁধায় 
নহাশ্য়কে আমি অনেক ধন্যবাদ করি, তিনি এই পুস্তকের 
মানচিত্র সকল প্রস্তৃত করিবার জন্য অনেক সাহাষা 
করিয়াছেন। 


কলিকাতা নর্দ্যাল স্কুল | 
নন ১৮৭০ সাল [শর সুখো- 
তাং ১১ই আগস্ট | পাধ্যায়। 


কৃষিদ্ণণ। 


দ্বিতীয় ভাগ। 


প্রথম অধ্যায়। 
গাঁমলাঁয় চার! রোপণ করিবার নিয়ম | 


গুর্ববোক্ত পে কলম করিবার পরে যখন শাখা 
হইতে শিকড় বহির্গত হয়, অথবা যোঁড়কলমে 
যৌড় লাগে, তখন যত্র ও তর্ক! গুর্ববক যুলবৃক্ষ 
হইতে তাহ! ছেদন করিতে হয়। পরে তাহা অগ্গে 
ভূমিতে বোপণ ন1 করিয়া মৃত্তিকা পুর্ণ গামলায় বসান 
আবশ্যক কারণ সেই সময়ে এ চারার যে পরিমাণে 
জল, বায়ু ও উত্তাপাদি সহ্য করিবার শক্তি থাকে, 
হঠাৎ ভূমিতে রোপিত হুইলে সে শক্তি বিনষ্ট 
হইয়! যায়। একারণ তাহাকে কোন চায়! প্রদেশে 
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প্রদান দ্বার! কিঞ্চিৎ পরিপুষ্ট ও বর্ধিত, করিয়া, পরে 
ভূমিতে রোপণ করা বিধেয় | বস্তুতঃ তাহা হইলে & 
চারার পক্ষে আর কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার 
সম্ভাবনা খাকে না। তাহা শাখা, প্রশাখায় পরি- 
বর্ধিত ও ফল পুষ্প প্রদানে সক্ষম হইয়া উঠে। বীজ 
হইতে চার! প্রস্তত করিতে হুইলে, পুর্কোক্ত বপ 
গাঁদলার প্রয়েজন হয় না। তাহ! ক্ষুণ ও পরিচালিত 
সৃত্তিকার উপরে বপন করিয়া জলসেকাঁদি করিলেই 
ক্রমশঃ অন্কুরিত হুইতে থাঁকে, তদনস্তর স্বভাঁবানুযাঁয়ী 
আঁকার ধারণ করিয়া পরিবদ্ধিত হয়। যেমন গৌধুম, 
তিল, সর্ষপ ইত্যাদি । আর কপি প্রভৃতি কতকগুলি 
বীজের এবপ স্বভাব যে, তীহাঁদিগকে একবারে 
মৃত্তিকায় বপন করিলে, কোন প্রকারেই অস্কুরিত 
হয় না। 

যে সকল বাঁজ এককালে ভূমিতে উপ্ত হইলে 
চারা উৎপাদন করে, সেই সকল বীজ ষদি গাঁমলায় 
ৰপন কর! যায়, তাহা! হুইলে তাঁহারা ভূম্যুৎপন্ন 
চারা অপেক্ষা সতেজ চাঁরা উৎপাদন করে। কিন্ত 
এ ন্ধপে ধান্যাদির চারা উৎপাদন করা বহু আয়ীস- 
সাধ্য; তন্নিমিত্ তাহাদিগের প্রতি এবপ বাবস্থা 
অনাবশ্যক | .সাম্ান্য কৃষকেরা উক্ত ধান্যাদি ফে 
স্থানে উংপাদন করিয়। থাকে, ফেস্থানে ধষ্জ্যাদির 


কবিদর্পণ। ৩ 


কে'ন অনিষ্ট, ঘটিবার আশঙ্কা! নাই। যে গ্ামলায় 
চারা সংস্থাপন করিতে হয়, তাহার তলভাগে 
একটী অঙ্গলি প্রবিত হয় এপ একটী ছিদ্র 
রাখা আবশ্যক । কীরণ গীমলার উপরিভাগে 
যে, জল সেচন করা হয় €াহা উক্ত ছিদ্রপথ দ্বার] 
ক্রমশঃ নির্গত হইয়া যাঁয়। এই ছিদ্র না থাকিলে 
গামলাস্থিত স্বপ্প মৃত্তিকার শোৌষকতা শজ্ির অপ্পতা 
নিবন্ধন উক্ত জল চারার মুল পচাইয়! ফেলে। 
সুতরাং এ চারা বিনষ্ট হইয়! যায়। গমলীর তলম্ছ 
ছিদ্রের উপরিভাগে দুই বা তিন খানা খোলাকুচি 
চাপা দিয়া ঘাসের চাঁপড়ীভাঙ্গ! কিন্বা সারময় 
সৃত্তিকায় গামল। পরিগুরিত করিয়া তছুপরি চার বসা- 
ইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে উপযুক্ত বারি সেচন 
করা আবশ্যক । এইবপ বত্বে চার! সম্বৎসর গাম- 
লায় থাকিলেও কোন হানি হইবার সন্তাবন1 নাই । 
বরৎ তাহা ক্রমশঃ পরিপুষ্ হইতে থাকে । এ সকল 
চ।রা গামলায় থাকিলে অনায়সে স্থানাস্তরিত করিতে 
পারা যায়ঃ) এবং ষে পরিমাণে জল, বায়ু ও উত্তা- 
পাঁদি পাইবার আবশ্যক তাহাও উহার হ্চারু ৰপে 
প্রাপ্ত হইতে পারে । 

অন্যথা . চারা সকল অপরিমিত , বায়ু রাহে 
আন্দোলিত হয় এবং তাঁহাদিগের কোমল শিকড় সকল 
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ছিন্নভিন্ন হইয়া নষ্ট হয়। আর সমধিক জল ও উত্তীপ 
প্রীপ্ত হইলে উহাদিগের মূল পটিয়া বাঁয়' এবং 
শুষ্ক হইতে খাকে। যদিও চারা সকল গীমলায়: 
বসান থাকিলে, উত্তমন্ধপে মাকিতে পারে, তথাপি এক 
বংসরের অধিক কাল রাখা অনুচিত ৷ কারণ তাহা 
হইলে এ সকল চারা গাঁমলার স্বপ্প মৃত্তিকীর রস 
শোষণ করিয়া উহীকে নীরস করে, ন্থৃতরাৎ কঠিন । 
মৃত্তিকার রসাভাবপ্রযুক্ত উহাদের শিকড় সকল কন্কু-, 
চিত হুইলে ক্রমশঃ পর্রীদিও সন্কুচিত হইতে থাকে । 
এবং উহাদের যে পুষ্প হয় তাহা স্বভাবতঃ অত্যন্ত 
শোৌভাঁকর হুইলেও চারার তেজৌহীনতা প্রযুক্ত 
অপুষ্ট হইয়! সম্যকব্পে শোঁভীম্বিত হইতে পারে না। 
স্থতরাৎ চারা সকল এইবপে অবস্থিত হইলে, অপ্প 
দিবসের মধ্যে শুষ্ক ও বিন৪ হইয়। যায় । 

যদ্যপি চাঁরা সকলকে গামলীয় রাখিবার প্রয়ো- 
জন হয়; তাহা হইলে পশ্চালিখিত উপায় দ্বারা 
উহাদিগের অবস্থার পরিবর্তন করিয়া দেওয়া আব- 
শ্ক। কোন কোন সময়ে দ্রবীতৃত সাঁর গ্রস্তত 
করিয়। চারার মুলে ঢালিয়া দেওয়! আবশ্যক 
কখন গামলাস্থিত পুরাতন মৃত্তিকার পরিবর্তন করিয়া 
নুতন মৃত্তিকাঁয় গামলা পুর্ণ করা আবশ্যক | কিন্ত 
মৃত্তিকার পরিবন্তন করিতে হইলে এমত সতর্কতা! 
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গু্বক উক্ত কার্য সমীধা করিতে হইবে যে, কোন 
প্রকারে ষেন চারার শিকড় সকল ছিন্ন কিম্বা আহত 
নাঁহয়॥ কখুনঝা প্রশস্ত গীমলার তলভাগে সুগম 
সুক্ম ছিদ্র করণানস্তর উহ| সার মৃত্তিকা দ্বারা পরি- 
পুর্ণ করিয়া তছুপরিধ এ চারা রোপণ করিতে 
হয় এবং সময়ানুষারে তাহাতে জলমেকও কগিতে 
হয়। উক্ত তিন প্রকার উপায়ের মধ্যে মৃত্তিকা পরি- 
বর্তন করিয়া দেওয়াই সর্বোত্তম | কারণ ইহাতে মৃত্তিকা! 
কঠিন হুইতে পারে না। সুতরাং চারা সমূহ নুতন 
নৃতন মৃত্তিকার রসাঁকর্ষণ দ্বারা,নতেজ থাকে এবং এ 
মৃত্তিকার ক্ীততাপ্রযুক্ত শিকড় সকল বিস্তুত হইতে 
পারে৷ তজ্জন্য মৃত্তিকা পরিবর্তন কর!ই উদ্ভিদ 
দিগের পক্ষে নিতীস্ত আবশ)ক। 

ইহার গ্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, এক ক্ষেত্রে এক 
প্রকার শ্য উপর্যঘ্পরি ছুই বার উৎপন্ন হইতে পারে 
না, 'অথবা জঙ্মিলে সম্যক. পরিপুষ্ হয় না । তজ্জন্য ' 
কুষকের! অন্য প্রকার শম্য জন্মাইয়া ক্ষেত্রের উক্ত 
দো পর্মিশৌধিত করিয়া! লয় । আর দেখ, কোন 
স্থান হইতে কৌন বৃক্ষকে শিকড় সহিত উৎপাটন 
করিয়া যদি তজ্জীতীয় কোন চাঁরা তথায় রোপণ 
করা হয়ঃ তবে তাহা কখন উত্তম ,বপে জম্সিতে 
গীরে না । কারণ কোন কোন স্থলে কথিত হইয়াছে 
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যে, তুমিতে উত্ভিদ্ব-পুপ্টিকর এক প্রকার রস 
আছে; এঁ রস সকল উত্ভিঘদ্দিগের পক্ষে সমান 
উপকারী নহে? তাহা ভিম্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন 
উদ্ভিদের পক্ষে উপকা'রজনরু ! অন্তএব যে প্রকার 
উত্ভিদ্ব যে স্থানে থাকে, সে স্থানস্থ রস এ উত্ভিদ্বের 
স্বারা অনবরত শোধিত হুইয়া নিঃশেষিত হয়ঃ 
ক্তুতরাৎ এ ভূমিতে এ প্রকার চারা রোপণ করিলে 
তথাকার পুষ্টিকর বস্তর অভীবপ্রযুক্ত তাহা তেজী- 
যান হইতে পারে না । কিন্ত অন্যবিধ চারা পরি- 
পুষ্ট হইতে পারে 1” স্থীনবিশেষে ইহাও কথিত 
আছে যে; যেমন জন্তগণ আহার ও পাঁন অবশেষে 
মল মুত্র ত্যাগ করিয়া! থাকে, তদ্রপ উদ্ভিদেরাও 
অবনীতলম্থ রস শোষণ করিয়া মল ত্যাগের ন্যায় 
মূল দ্বা+ এক প্রকার বিকৃত রস নিগত করিয়। 
থাকে । এ বিকৃত রন মুলস্থ ভূমি দুষিত করিয়া 
'তজ্জাতীয় বৃক্ষের অপকা'রক ও অন্য জাতীয় বৃক্ষের 
উপকারজনক হইয়া উঠে। ভূমির উর্বরতা শক্তি 
রহিত হইবার যে সকল বৃস্টাস্ত লিখিত হুইঠা তন্মধ্যে 
শেষোক্ত মত সম্ভীবিত হইতে পারে; সে যাহ! হউক? 
এক ক্ষেত্রে এক প্রকার শস্য বা বৃক্ষ বহু দিবস 
রৌপিত হইলে এ মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি থাকে না। 
শস্য পরিবর্তন কিন্বা সৃত্তিকার পরিবপ্তন ব্যতিরেকে, 
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এ দোষ সংশোধিত হইবার উপাধাস্তর নাই। কখন 
কখন উপযুক্ত মত সাঁর অর্পিত হইলে কিঞ্িঃৎ পরি- 
শোধিত হয় বটে কিন্তু সতর্কত1 পুর্বক মৃত্তিকা 
পরিবর্তন করিতে পারিলে যে ৰূপ চাঁরা সকল 
সাংতজ হইয়! পরিবদ্ধিত্ত হয়, সে বপ আর কোন 
উপাঁয় দ্বারা হইতে পারে নী গাঁমলায় বহুকাল 
চার! সংস্থ্বপ্পিত হুইলে, উহণ'র মৃত্তিকাঁর সহিত শিকড় 
জড়ীভূত হুইয়া যাঁয়। তাহাতে এ মৃত্তিকা এমত 
কঠিন হুইয়া উঠে যে? উহাঁদিগের রসাকর্ষণ করিবার 
কিছুমাত্র শক্তি থাকে না । সুতরাং -শিকড় সকল 
নীরস মৃত্তিকায় বাড়িতে পারে না| দ্বিতীয়তঃ চারা 
টবে বহু দিবস থাকিলে উহার শিকড় বর্ধিত হইয়া 
এঁ "পাত্রের গাত্রে সংলগ্ন হওয়ায় অধস্থ হইতে ন! 
পীরিয়া গুনর্ধার উর্ধগামী হইয়া মধ্যস্থিত মৃত্তিকার 
ভিতর প্রবেশ করিয়া! জড়ীভূত হয় । আর এঁ শিক- 
ডের 'অধিকাঁংশ টবের পার্থে থাকে, লেই জন্য. 
গামলার আর্ত! কিন্বা শুষ্কতা অনুস'রে চারাও 
সতেজ ও! নিস্যেজ হয় । টব কিঞ্ধিৎ আর থাকিলে 
এ রস শোঁষণ দ্বার চাঁর! তেজীয়ান্‌ হয়; এবং 
শুষ্ক হুইলে ক্রমশঃ সমূলে বিনষ্ট হইতে থাকে । 
বিশেষাভঃ গ্রীষ্মকালে উক্ত অবস্থান্থিত চারা রক্ষিত 
হইবার কোন উপায় নাই। কাঁরণ' প্রচণ্ড মাও 
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তাপে এ টবের গাত্র নিরস্তর নীরন হইতে থাঁকে 
এবং শিকড় সকলের অগ্রভার্গ $ পাত্রে সংলগ্ন 
থাকাতে একবারে তাহার : জীবন সংশয় হইয়] 
উঠে। যদিও রক্ষা করিবার মানসে বারি সেচন 
দ্বার এ গাত্রকে সর্বদা ,আর্র রাখ! যায়, তথাপি 
এ হৃতকপ্প চারার পক্ষে তদ্বিপরীত ঘটিয়া তাহা 
বিনষ্ট হয়। কারণ গামলার জল বায়ু সহকারে 
যত শীতল হয়, উহার মধ্যস্থিত মৃত্তকাও তত শীতল 
হইতেথাঁকে | তাহাতে সৃত্তিকাঁয় যে পরিমণণ স্বীভঃ- 
বিক উত্তাপ থাকা আবশ্যক, তাহার ন্যুনতা হ্য়। 
ঈতরাৎ চারার পক্ষে অনি ঘটিতে পারে? যদি 
কোন বৈদেশিক চারা বহু দিবস রক্ষা গুঁহে রক্ষিত হইয়া» 
পরে রৌদ্র সহ্য করাইবার জন্য বহির্দেশে আনীত 
হয়, তাহা হইলে গামলার চট্টুঃপার্খ শুস্ক হওয়াতে 
উহা ক্রমশঃ মুহুর্ম অবস্থায় পতিত হইয়া খকে 
এতগিশিত্ত এ টব মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করা 
আবশ[ক। কারণ মৃত্তিকার রস দ্বারা & পাত্র সর্ববদ[ 
সরম খাঁকিতে পারে । তাহ! হইলে এ চারার পক্ষে 
কোন অপকার হইবার আশঙ্কা! থাকে না। কিন্ত 
এ গামলা মৃত্তিকার ভিতর অধিক দিন প্রোথিত 
থাকিলে চারার শিকড় সকল পাত্রস্থ ছিদ্র দ্বারা বহি- 
গতি হইয়া তলম্থ হৃত্তিকায় প্রবি্ হয়। 


এ 
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তাহাড়ে এই অনিষ্ট ঘটে, যে এ চার! ভূমিতে 
রোপর্ণ করিবার সময়ে গাঁমলা হুইতে উৎপাটন 
করিবার সময়ে উক্ত ভূমিতে প্রবিষ্ট মুল ও শিকড় 
সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া স্বায়॥ তাহ! হইলে চারাঁর 
জীবন সংশয় হইতে পাত্রে! এই হাঁনিজনক ব্যাপার 
নিবারণ জন্য নিমুলিখিত্ত নিয়মান্ুসাঁরে কার্ধ্য করা 
আবশ্যক ! সচরাচর যদ্রপ টবে চারা রোপিত থাকে, 
তদপেক্ষা একটী বড় গাঁমল] আর্দ্র মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ 
করিয়া, তন্মধ্যে এ চারা সৎ্যুক্ত টব প্রোথিত করিয়া 
রাঁখিবেক ॥ চারা সকলকে ক্ষুদ্র পাত্রে রোপণ করিলে 
নানা প্রকীর বিপজ্জনক ব্যাপার ঘটিতে পারে । 

কিন্ত পাত্র প্রশস্ত হইলে তাহ1 ঘটে না। আর 
গাঁমলা হুইন্ডে কিঞ্ধিৎ জল বহির্গত হইতে পারে 
এমত পথ রাখা কর্তব্য, কেনন। মৃত্তিকাঁয় অধিক 
রস থাকিলে চারার পক্ষে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। 
যদি স্থুকৌশল জঅম্পন্ন জলঘির্গম ছিদ্রযুক্ত বৃহৎ 
গীমলায় কৌন রকম ফলের চার রৌপিত হয়, তাহা 
হইলে ও চারা অতি সত্বর পুঙ্পিত হইয়া সুস্বাদু 
ফল প্রসব করে ! বহুবিধ সুস্বাহ ফলের বৃক্ষ গ্রীষ্ম 
প্রধান .দেশীয় পর্বতের উপরি জন্গিয়া থাকে । 
যদ্যপি উহ্ীদিগের শাখাজাত ট্রারঠ উক্ত প্রশস্ত টবে 
রোপিত হয়; তাহা হুইলে তাহাদিগের শিকড় 
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গামলার চতুষ্পার্ে পরিবেছিত হুয়। যদি এপাত্র 
হইতে জল নির্ঘমনের কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, 
তাহা হইলে এঁ চারা যেমন সতেজ হইয়া উঠে, 
বুলবৃক্ষে তদ্রপ হয় না।' এই ব্ধপে কমল! লেবুর 
কলম সহজেই গামলায় বদ্ধিত হুইয়! ফলবাঁন হয়।. 
কিন্ত কৃষক এমত সাবধান হুইয়। গামলার ছিদ্দ্রে 
খোল! কুচি চাপা দিবেক, যেন কোন প্রকারেই ছিদ্র 
গথ রুদ্ধ ন] হয়। অথচ অধিক জল বহির্গত হইতে 
না পারে এমত কোন -কৌশল করিবেক, অর্থাৎ 
কএকচী ইম্টকখণ্ড টবের মধ্যে প্রোথিত করিয়া 
রাঁখিলে ইহার! বন্ুকালাবধি রস সঞ্চয় করিয়! রাখে 
তাহাতে টবস্থ মৃত্তিকা সরস থাকিতে পারে। জল 
রুদ্ধ বা অধিক জল বহির্গত হওয়], এই উভয়ের 
মধ্যে যে কোনটার অন্যথা হইলেই চারার পক্ষে 
অনিষ্ট ঘটিবেক। কোন বৃহ বৃক্ষের চারা বহু 
'দিবলাবধি গাঁমলীয় রাঁখিলেঃ উহার শিকড় সকল 
পরস্পর জড়ীভুত হুইয়া সুত্র বা রজ্জর তালের 
ন্যায় হয়। এতদ্রপ অবশ্থীস্বিত চার! যদ)পি” গামলা 
হইতে বাহির করিয়া হৃত্তিকায় রোপণ কর! 
যায়, তাহা হইলে উক্ত প্রকার জড়ীভূত. শিকড় 
হইতে হ্ৃতন শ্লিকড় বহির্গত হয় না। আর বহু 
দিবসেও চারা বর্ধিত হয় না হয়ত মরিয়। যায়। 
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যে চারার শিকড় সকল কুগুল পাকাইয়া গিয়াছে, 
তাহাকে তদবস্থায় রোপণ করিলে যাবজ্জীবন 
অবস্থায় থাকিবাঁর বিলক্ষণ অন্তাবনা । আর তাহাতে 
এই অনি ঘটিতে পাঁরে যে, যখন ুগুলাকার 
শিকড় সকল বর্ধিত হইগ্মা বৃহুৎ বৃক্ষ ৰূপে পরিণত 
হয়ঃ তখন এ বৃক্ষ সামান্য খধঁটকায় ভুমিশায়ী 
হইয়া পতিত হয়। অতএব এঁ বপ চার! মৃত্তিকায় 
রোপণ করিতে হুইলে উহার জড়ীভূত ব1 কুগুলাকাঁর 
শিকড় সকল ছাড়াইয়৷ দিয়া পরে বত্ব গুর্ববক 
মৃত্তিকাঁয় *রোঁপণ করিতে হুইবে। গামলায় বনু 
দিবস চার। রাঁখিলে উক্ত হাঁনিজনকব্যাপার উপস্থিত 
হইতে পাঁরে। অতএব সেই অনিষ্ট. নিবারণ জন্য 
এই কৌশলটী অবলম্বন করিতে হুইবে। যে 
গামলায় চার! উত্তরোত্তর যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, 
ততই উহা নাড়িয়া গুর্ববাপেক্ষা! বড় গামলায় 
রোপণ করিবে । এইৰগ করিলে শিকড়, সকল 
শাখা, প্রশাখায় সৎবর্ধিত হুইয়। নির্ধ্িষ্বে উত্ত 
অনিষ্টজম্ক ব্যাপার হইতে রক্ষা! পাইতে পারে। 
কিন্ত কে'ন ক্ষুদ্র চারা .তহ্পযুক্ত গামলায় ন। প্লুঁতিয়! 
দি বড়,টবে রোপণ কর! যায়, তাহা হইলে উহার 
শীর্ণ শিকড় সকল এ গামলার উপরিভাগের কিঞ্ছি- 
্মা্র মৃত্তিকা! অবলম্বন করে, নেই হেতু উপরিভাগের 
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মৃত্তিকা শিথিল থাকে । ষে মৃত্তিকা শিখিল থাঁকে, 
তাহাতে সহজেই জল গ্রমন করিতে পারে। কিন্তু 
উহার নিমুভাগের মৃত্তিকা আঁটি এমত কঠিন হয় 
যে, তাহার' ভিতর দিয়। জল সহজে গমন করিতে 
পাঁরে না । এ জলের অধিকাংশ তাহাতে রুদ্ধ থাকাঁয় 
অস্তরস্থ উদ্ভাপের "কিছুমাত্র প্রকাশ হয় না, সেই 
জন্য শিকড় সকল টবের অধ.স্থ হইতে পারে না। 
প্রথমতঃ গ্াঁমলার পার্থে গ্রিয়। সংলগ্ন-হয় পরে 
উপরিভাগের উত্তাপ পাইয়া প্রুনর্বার উর্বগামী হয় । 
উহ্াদিগের অবলম্িতঅণ্প মৃত্তিক'য় যে খ্বস থাকে, 
তাহা শোষণ করিয়! জীবন ধারণ করে। কিন্ত ণিমু 
ভাগের মৃত্তিকাঁয় কৌন এঁকীর ফল দর্শে না। গ্রাম- 
লায় রৌপিত চারার পক্ষে কোন কোঁন উদ্ভিদ্- 
বেত এই ব্যবস্থা করেন যে, চারাঁকে প্রথমতঃ এক 
ক্ষুদ্র উবে রোপণ করিবেক, পরে যখন উহীকে 
নাড়িয়া পুতিতে হুইবেক, তখন উহার প্রকাণ্ডের 
কিয়দংশ পর্য্স্ত সৃত্তিকার প্রোথিত করিবেক। 
এই ৰূপে ষত বার এক গাঁমল| হইতে গাঁমলীস্তর 
করিবার প্রয়োন্বন হয়ঃ তত বারই উহার প্রকাণ্ডের 
কিয়দংশ মৃত্তিকাঁয় প্রোখিত করিবেক। ই ব্ধপ 
৬1৭4 বার টব পরিবর্তন করিয়া অবশেষে যে টবে 
রোপণ করা যাইবেক, তাহাতে উহার প্ুজ্পোৎপততির 


কৃবিদর্পণ। ১৩ 


উপক্রম হুইচুল, যদ্যপি এঁ নিয়ম অবলম্বন কর! যায়, 
তাহ! হইলে পুঙ্গ অতুযুত্তম পে হইতে পাঁরিবে 
কিন্ত এই নিয়ম সকল চাঁরার পক্ষে নহে। যে সকল 
চারার প্রকণড মৃত্তিকার ভিতর প্রোথিত থাকিলে, 
শিকড় জন্মিবঁর অন্তীবন্ধ, কেবল তাঁহাদিগের পক্ষে, 
এই ব্যবস্থা অন্যান্য চারার পক্ষে নহে। 


পিস জপ 


বীজোৎপন্ন চারার প্রকৃতি সমভাবে 
রাখিবার নিয়ম । 


পুর্বে লিখিত হইয়াছে যে, কোন বৃক্ষের শাখ| 
হইতে চার! প্রস্তুত করিলে, এ চারাঁজাত ফুল ও 
ফলের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটে না। কিন্ত এপ 
বহু সংখ্যক উদ্ভিদ আছে যে তাহার! এক বৎসরের 
মধ্যেই ফুলও ফল প্রসব করিয়া মরিয়। যায়। সেই . 
সকল উদ্ভিদ হইতে কলম প্রস্তুত হইতে পারে না | 
এজন্য ভাহাদিগের বীজ হইতে চার! প্রস্তুত করা 
আবশ্যক, যেমন ধান্য, যব, গোঁধূম, তিল, সর্প, কলাই 
ইত্যাদি । .পুর্ধবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাঁজোৎপক্ন 
চারার ফুল ও ফলের প্রকৃতি অনেকাংশে পরিবর্তিত 


হইয় যায় কিন্ত কলমের চাঁরার ফুল ও ফল চিরকাল 
খ 


১৪ কৃবিদর্পণ। 


সমভাবেই থাকে, অতএব বীজোৎপন্ন 'চারার ফুল ও 
ফল যাহাতে পরিবর্তিত ন1 হয় এমত কোন 
কৌশল কর! আবশ্যক, কারণ তাহা না করিলে এ 
চারার ফুল ও ফলে নীন1 'দৌষ জন্মে অতএব তৎ- 
প্রতিবিধানার্থ নিম্লিখিত' কৃষিকৌশল অবলঘ্বন 
করা আবশ্যক। মনুষ্যের কৌশল দ্বারা উত্ভি্ 
সকল যাঁদুশ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে স্বভাঁবজাত 
উদ্ভিদ. সকল তাদৃপ পারে না, কারণ সৌন্দর্ধ্য সৌগস্ 
সুত্বাভৃতা ও পুষ্টতা প্রভৃতি গুণ স্বভাবজাত শদ্যে 
সম্পূর্ণ ৰপে জন্মে না) বেমন ধান্য গুর্বেবে স্বভাবত 
এক প্রকারই ছিল, কালে বহুবিধ কৃষিকৌশলে বেণা- 
ফুলী প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সুস্বাদু ও ক্গন্ধ ভণ্ডুল 
প্রস্তুত হইতেছে ।, উক্ত ধান্য প্রস্তুত করিতে যাদশ 
কৌশল আবশ্যক হইয়াছিল ভান পাঁণ্ডি ধান্যে 
তাদৃশ কৌশল আবশ্যক করে না; যদ্দি ভাঁসাপাণ্ডির 
ক্ষেত্রে বেণাফুল'কে উচিতমত কৌশল ব্যতিরেকে 
রৌপণ করা হয়, তাহ! হইলে উহ সমুদয় নষ্ট 
হুইয়া যায়) যদিও বনু যত্রসকারে উহাতে 
শস্যোৎপাদন কর! বায় তথাপি উহা সম্যক রূপে 
উৎপন্ন হইতে পারে না, অধিকাংশই আগড়া! পড়িয়। 
যায়; আঁর এক. ক্ষেত্র উক্ত ধান্য উপধ্ূ্যুপরি ২। ৩ 
বংসর*রোপিত হইলে উহ1 ব্লকীয় উৎকৃষ্ট গুণ ত্যাগ 


কৃবিদণ। ১৫ 


করিয়া গুণাস্তর প্রীণ্ড হয়, অথবা তাসাপাণ্ির 
মত হইয়া যায়। পুনশ্চ যদি এঁ ধান্য অকৃষ্ট ও 
নিকৃষ্ট ভূমিতে রোপিত হয়; তাহা হইলে সমুদয় 
গুণ একবারে পরিবর্তিত ,হইয়া প্রর্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত 
হওয়াতে কেবল উহার শীষ পুষ্ট হুইয! উঠে কিন্ত 
তাহাদের শত্যের অধিকাংশ আঁগড়| মাত্র হয়, ইহাকে 
সামান্য 'ভীষায় ঝর! ধান্য কহিয়া থাকে । এই ৰূপ 
অকৃষ্ট অপৰৃষ্ট ভূমিতে সূর্যপাঁদির বীজ বপন করিলেও 
তজ্জাত চারার সম্পূর্ণব্পে ফল উৎপন্ন হয় না তন্ি- 
মিত্ত বিলক্ষণ গ্রতীত হুইতেছে' যে, সৃত্তিকার দোষ 
গুণানুসাঁরে উদ্ভি্বদিগের ফল উত্তম বা অধম হয়? 
আর সংসর্গ দোষেও এঁূপ হইয়। থাকে । তাঁহার কারণ 
এই, যঙ্দি কোন ক্ষেত্রে উৎকৃণ্ত ধান্য মধ্যে টবযোগে 
বরা ধান্য পতিত হয় এবং উভয়ে ফলিত হহইয়। 
উঠিলে আহরণ করিবার সময়ে যদি পরস্পর মিশ্রিত 
হইয়া যায়, তাহ! হইলে এ মিশ্রিত ধান্য প্রনর্ববার - 
রোপণ করিলে উৎকৃষ্ট ধান্যের অধিকাংশ শিকৃপ্ ধান্য 
সংসর্গে ধিক্‌ই হুইয়! যায়, উহার পুর্বগুণ কিছুমাত্র 
থাকে ন1। এই ৰূপ নিকৃষ্ট ধান্যও কৃষিকৌণলে 
উৎকৃষ্ট হইতে পারে। গুর্কেবোক্ত কৃষিকৌশল অব- 
লহ্বন করাতে সন্বৎসরজীবী উদ্ভিদ্রগণ, পুর্ব প্রকৃতি 
পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত 


১৬ কবিদর্পণ। 


হইয়াজ্ছ এবং উহাদিগের উৎকৃষ্ট গুণ*নকল এমত 
স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে যে, কৃষিকৌশলের ভাঁর- 
তম্য ব্যতিরেকে কিছুতেই তাহাদিগের পরিবর্তন 
হইবার সন্তাঁবনা নাই। কিন্ত কৃষকেরা সকলেই যদি 
কৌশল প্রয়োগ করিতে 'বিরত হুন, তাহা হইলে 
সমস্ত উতভিদ স্বত্ব গুর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে? 
অতএব কৌশল দ্বারাই আমাদিগের উদ্যাঁনোৎপন্ন 
ফল সকল ন্ুগপ্ধি, সরস, বুহদাকর ও সস্বাছ হুইয় 
মনুষ্যের সুখসস্তোগ্নযোগ্য হইয়াছে এবং শীঘ্র ব| 
বিলম্বে ফলপ প্রসব করিতেছে । উত্ভিদরদিগের রোপখ- 
কৌশল তাহাদিগের শ্রেণিভেদে নাঁনা দেশে নাঁন| 
প্রকার হুইয়া থাকে। উত্ভিদরদিগের ফল শীত 
ৰা বিলম্বে উৎপন্ন হুইবার কারণ, অন্য আর কিছু 
অনুভূত হয় না । যদি কোন উদ্ভিদ বহু কাঁলীবধি 
উষ্ণ ও শুস্ক ভূমিতে রোপিত কর! হইয়া থাঁকে, 
তবে উহার ফল শীন্রই স্থপক হইবে কিন্ত সেই বীজ 
যদ্যপি শীতল ভূমি বা শীতল প্রদেশে, রোপিত 
হয়, তাহা হইলে প্রথম বংসরে উহার ফল শীঘ্র পরি- 
পুষ্ট দুষ্ট হইবেক, কিন্তু পরে কাঁলবিলম্থ পড়িয়া 
যাইবে এবং শীতল দেশীয় কোন বীজ যদি উন 
প্রদেশে রোপণ-কর! যাঁর, তাহা হুইলে উহার চাঁরাতে 
ফল শীন্ত্র পরিপক হইবে, ঘেমন হুলগ্ড দেশীয় মটর 


কবিদর্পণ। ১৪ 


যাঁহীকে আমর! ওলগু1 লুটী" কি, উহ! এতদ্দেশে 
অপেক্ষাকৃত শান্তর পরিণত হ্য়। 

উষ্ণ দেশের কোন কোন বীজজাত চার শীন্ত্র 
ফলিত হইয়া থাকে এর ,কৃষকেরা তাহাকে শীতল 
প্রদেশে লইয়! গিয়া রোপণ করিলেও তাহার সমু- 
দয় গুণ বত্তমান থাঁকে, তম্সিমিত্ত ইংলগড দেশীয় 
কৃষকেরা কোন কোন উদ্ভিদের ফল শীঘ্র প্রাণ্ড হইবার 
জন্য ফান্স দেশীয় বীজ আনাইয়। স্বদেশে রোপণ 
করিয়! থাকেন। কিন্ত বেকোঁন দেশীয় বীজ হউক 
ন1 কেন অন্মদ্দেশে আনাইয়! বপন করিলে তৎস্থানা- 
পেক্ষা শীগ্রই তাহার ফল পরিপক হয়। কোন 
কোন ইংলগুীয় কৃষক কহিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র বীজের 
চারা বড় বীজের চারা অপেক্ষা শীঘ্ব ফলিত হয়, 
কিন্ত এ বিবয়ে বিলক্ষঞ্ সন্দেহ রহিল, করণ আমি 
এ বিষয় বিশেষ অবগত নহি। 

বহুবিধ অনুসন্ধান দ্বার। স্থিরীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে 
কেন কোঁন ক্ষেত্রে মুলা শালগাঙ্গ বিট প্রভৃতি যে 
অতি উৎকৃ্ট ৰূপ উৎপন্ন হয়, তাহার এই মাত্র 
কারণ যে, তাহারা $ সকল উদ্ভিদের নিস্তেজ অবস্থার 
বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএন বোধ হইতেছে 
যে, যখন কোন চারাতে বীজোতপাদন করিতে 
হইবে তখন তাগীর তেজের হাতা “কর! আবশ্যক |" 


১৮৯ কবিদর্পণ। 


বদি সতেজ মুল! প্রভৃতি উদ্ভিদের, ফুল জন্মিবার 
গুর্বে উহদিগকে তুলিয়া স্থানাস্তরে রোপণ করা 
বায়, তাহা হুইলে উহাদিগের তেজের ভাস হইয়া 
থাকে, কিন্ত তাহাতে ফেবৌজ উৎপন্ন হুয় তাহাতে 
বৃহৎ মুল! জন্মে এতদ্বিষ্য় এতদ্বেশের কোন কোন 
কৃষক উক্ত ব্যবস্থানুসারে কার্য করিয়! খাকে। উক্ত 
উদ্ভিদ্ব সকল ক্ষেত্রের গুণানুারে তেজস্বী হইয়া 
পুঙ্গ প্রসবের উপক্রম করিলে, তাহাদিগকে এ ক্ষেত্র 
হইতে উৎপাটন পুর্ববক মস্তকে ২।১ নবীন পত্র 
রাখিয়া! তাহাদিগের সমুদয় পত্র ভাঙ্গিয়া দিবে এবং 
মুলভাগের কিয়দংশ ছেদন করিয়! অবশিষ্টাঁৎশ 
দুইদিকে চিরিয়৷ চারি ভাগ করিয়৷ উত্তম সারময় 
সৃত্তিকায় পুনরায় রৌপণ করিবে । ইহাতে + সকল 
উদ্ভিদ বৃঝি পাইতে পাঁরিষেক না, অথচ উৎকৃষ্ট 
বীজ উৎপাদন করিবে। কিন্তু যত্্রও কৌশলসহকারে 
উহাাদিগের মস্তক মা বাহিরে রাখিয়া এ সকল 
চারার সমুদায় অপদ.শ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া, 
মাসাবধি, রাখিলে, উহাদিগের মস্তকের ডুইটা পত্র 
সতেজ ও একটী একটী পুম্পদণ্ড বা শীষ বহির্গত 
হয় এবং তাহাতে 'অপেক্ষাকৃ-ভ উৎকৃষ্ট বীজ জন্মে ৷ 
এই পে ,বীজোৎপাদন করিবার অভিপ্রীয়ে যে 
সকল চারা রৌপণ ক" হয়ঃ তাহাদিগকে তঙ্জীতীয় 


কবিদর্পণ। ১৯ 


সামান্য অপকৃষ্ট চারার নিকট রোঁপণ করা৷ কর্তব্য 
নহে । কারণ ইহার! উভয়ে বদি এককালে পুষ্পোৎ- 
পাঁদন করে, তাহা হুইলে উভয়ের রেণু উভয়ের 
সত্রীকেশরে সঞ্চালিত হইয়া. এমত মিশ্রিত হউবে যে, 
তাহাতে উৎকৃষ্ট বীজ উৎপত্তি হইতে পারিবেক না) 
যদি অধ্ধ ক্রৌশের মধ্যে উক্ত অবস্থান্বিত চারা থাঁকে, 
তাহা হুইলেও পুংকেশরস্থ রেণু স্ত্রীকেশরে পতিত 
হয় এবং তাহাতেও উৎকৃষ্ট বীজ উৎপন্ন হইবার 
সন্ভাৰণা থাকে না, অতএব বে স্থলে তাদ্বশ বিশ্ব 
ঘটব'র সন্তাবন1 না থাকে, সেই স্থানেই তদ্রপ চারা 
রৌপণ করা বিধেয়। নতুবা অধম জ'তীয় রেণু 
উত্তম জাতীয় স্ত্রীকেশরে পতিত হইলে অধম বীজ 
উংপাদন করিবে। 





উদ্ভিদদিগের উৎকর্ষ সাধনের বিষয় | 


পর্বে ব্যবস্থানুনাঁরে কাঁর্ধ্য করিলে চারা সক" 
লের উৎকৃষ্টত৷ সমাধান হইতে পাঁরে, কারণ তান্বারা 
তাহাদিগের কৌন বেশেন বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয় 
এবং এঁগুণ সহযোগে ক্রমে তাঁহাদিগের অপরাঁপর 
উৎকৃষ্ট গুণ সমূহ উদ্ভূত হইতে থাকে । এতিম উভিদ- 
দিগের ফুল ও ফলের উৎকৃষ্টতা হুইবার জন্য আরও 


২০ | কৃবিদর্পণ। 


দুইটী কৌশল আছে তন্মধ্যে প্রথমটী স্বাভাবিক এবং 
দ্বিতীয়টা কৃত্রিম । স্বভাঁবত কোন কোঁন বীজের চারাঁয় 
কোন কোন বিশেষ গুণ উদ্ভূত হইয়া থাঁকে, তাহাতে 
ইহার পত্রের আকৃতি ঝা.ফুল ও.ফলের বর্ণ পরি- 
বর্তিত হুইয়া যায়, কিন্ত কি কারণে এ ৰূপ ঘটে 
তাঁহার গৃঢ় তত্ব অদ্যাপি আবিস্কৃত হয় নাই । অতএব 
এতদ্বিযয়ের এই মীত্র অবগত হওয়1 গ্িয়াছে যে, 
কোন উদ্ভিদের কোন অংশে কোন প্রকার উৎকর্ষ 
জন্গিলে, তাহার সেই অংশে সেই ৰূপ গুণ চিরকীলই 
বিরাজমান থাকে এব এ উত্ভিদ্রদিগের বীজেতে 
বেচারা উৎপন্ন হয়, সেই চারা স্ুকৌশল সহকারে 
রোঁপিত হইলে তাহার সেই অংশে সেই গুণ প্রকাশিত 
হইতে পারে । যেমন এতদ্রেশীয় আজ কাটালাদি 
যাহাদিগ্রকে এক্ষণে অতি উৎকৃষ্ট রসাল ফল মধ্যে 
গণ্য ক?1 যায়, তাহার গর্বে এ কপ ছিল না। 
স্বতাবতঃ এক্ষণে এপ" উৎকৃ্ হইয়া উঠিয়াছে। 
যেমন কণিকাতা বট্টেনিক উদ্যানে আলফা'ক্স নামক 
এক প্রকার আতর আঁছে+ তাহার স্বশ "আআ আর 
কোন স্থানে দৃষ্টিগেচির হয় না! ইহার এত উৎকৃ- 

তার কারণ স্বাভাবিক কৌশলমাত্র+ তন্তিন্ন আর কিছুই 
বৌধ হয় ন1। শুঁড়ো নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল 
মিআজ মহাশয়ের উদ্যানেও এক প্রকীর আজ আছে, 
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সেই আত্র কাঁটিলে গোলাপের গ্রন্থ বৃহির্গত হয় এবং 
এক প্রকার কাঁটাল আছে, ভীহীর কোঁষের ভিতর 
বীজকে বেন করিয়া এক স্থলী উৎপন্ন হয়, এ স্থুলীর 
তিতর মধু থাকে! ইহ ভিন্ন জনেক বৃক্ষের ফল এমত 
পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে*যে, ভাহাদিগকে তজ্জাতীয় 
বলিয়া কখনই প্রতীত হয় না) বেমন এক্ষণে এক 
প্রকার পাতিলেবু-উঠিয়াছে, উহ্ন৷া আকারে বাতাবি 
লেবুর সদৃশ, উহাকে কোন মতে পাতিলেবু বলিয়া 
বোধ হয়না! । কোন কোন ইংলগুীয় উদ্ভিদ্ববেত্তারা 
কহেন বে, কোন কোন 'লতা এই স্বাভাবিক কৌশল 
দ্বার পরিবর্তিত হুইয়, বৃহৎ কাগুবিশিষ্ট বৃক্ষ 
হইয়াছে, কিন্তু এই বৃক্ষ এতদ্দেশীয় লোকদিগ্নের 
অসন্তব বলিয়! বোধ হইতে পাঁরে, কারণ ইহার কোন 
বিশেষ কারণ দর্শইতে পারা গ্লেল না, কেবল উক্ত 
উদ্ভিদবেপ্তাদিগের: কথার উপর নির্ভর করিয়া এ 
কথা লেখা গেল |. 

আর $ যদি কৃত্রিম কৌশল দ্বারা উদ্ভিছদিগের 
উন্নতি জাঁধনের চে! করা যায়, তাহ? হইলেও 
তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইজেপারা যায়। গুর্ব্রে লিখিত 
হইয়াছে *মে, আগামি বর্ষের কৃষিকাধ্যের জন্য অতি- 
শয় পরিপুহ্ী চারার বীজ রাখা আবশ্যক, কেনন! 
বলিষ্ঠ পিতার শুক্রজাত সম্তান বলিষ্ঠই হয়। কিন্ত 
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ংবংসরজীবী .চাঁরাদিগের পক্ষে এান্ূপ কৌশল 
তাঁদুশ ফলোপধায়ক হয় না, কারণ তাহাদিগের কোন 
: হুতন গুণ চিরাঁবলম্বিত করা অতিশয় স্কঠিন | কিন্ত 
বহুকাঁলস্থায়ী বৃক্ষে এই প্রনার গুণ চিররক্ষিত হইতে 
পাঁরে, যেহেতু তাহা! হুইতে অনায়াসে কলম করা যায়। 
কৃষকেরা বাঁজোৎপন্ন চার! সমুহুকে যে অবস্থায় পরিণত 
করিবার চেষ্টা করিবৈম তৎগুর্বেন তাহাদিগকে সেই 
অবস্থার উপযোগী ক্রিয়া লইবেন, সকলেই অব- 
গত আছেন ষে, কোন চারার ফুল এবং ফল 
উৎপন্ন হত্বাশীত্র "যদ্যপি 'ছিড়িয়া৷ দেওয়া যায়, 
তাহা হইলে উহার শাখা ও পত্রা্দি অবশ্য প্রবল 
হয়, এই;বধপে যদি আলুর ফুল ও ফল জগ্মাইবার 
ব্যাঘত করা যাঁয় তাহা হুইলে আলু বৃহত্তর হয়, 
যে আলুর চারাতে ফুল ও ফল হয় না) বদি কোন 
উপায় দ্বারা তাহাকে. তেজোহীন করা যায় তাহা 
হইলে এ আলুর ফুল ও ফলজন্মে। অতএব যেআলুর 
চারাতে* অভিশয় বড় আলু প্রস্তুত করিতে হইবেক, 
প্রথমতঃ কিয়ংকাঁল তাহার ফুল ফল জন্মাইবাঁর ব্যাঘাত 
করা আবশ্যক, পরে যখন আলু অতিশয় বড় হুই- 
যাছে দেখিবে তখন, উত্তম বীজ উৎপাদন. করিবার 
জন্য এ আলুন বৃদ্ধি নিবারণ করিবে ও তংস্বন্ধীয় 
যেকোন উপায় বুদ্ধিগ্ণোচর হইবে, তৎসমুদরায় অব- 
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লগ্বন করিলেট উতক্ঠ পরিপুষ্ঠ বীজ অবশ্যই প্রাপ্ত, 
হওয়] ষাঁইবে ! ষেযে জ্জাতীয় চারাতে যে ৰপ ফল 
জনে, যদি তাহাতে তদপেক্ষ। উৎকৃষ্ট ফল করিবার 
বাদনা হুয় তবে -তাহাঁদিগের ফুল, উৎপন্ন হইবার 
পুর্বে সেই সকল চারা *তেজস্কর সারময় মৃত্তিকায় 
ছুই বৎসর পর্য্যস্ত প্রোথিত রাঁথিবে এবং তদবস্থায় 
ফুল ও ফল হইতে দিবে না, ফুল ফল জন্সিলে চার! 
তেজোহীন হইতে "পারে, চারা তেজত্বী হইলে পর 
ইহার ফলজাত বীজ অতি উত্তম হয় ! 

কেন নুতন প্রকার চার উৎপাদন করিতে হইলে 
প্রাগুক্ত প্রকরণ অধলম্বন করিবার আবশ্যক নাই কেননা 
তভভিম্ন আর একটা স্ুকৌশল আছে যদ্দারা অত্যু- 
স্রম পে এ কাধ্ধ্য সমাধা হইতে পারে ও জুগন্ধি পুজ্গ- 
চারা এবং নান। জাতীয় সুস্বাদু ফল তরু উৎপন্ন 
হইতে পারে। যাহার! বন্যাবস্থায় এতাঁদৃশ ছিলনা সেই 
ডেলিয়। ও তরবিন! পুষ্প এই নিমুপিখিত কৌশল অব- 
লগ্বনেই এব্ধুপ নানা বর্ণবিশিই্ ও মনোহর হইয়াছে? 
এবং গৌলাঁপ ফুল পুর্ব্বে অন্য এক প্রকার পঞ্চদল বিশি 
ও কেশরে পরিপুরিত ছিল। কিন্ত উহ! জারজাত করতে 
নানা রূপে পরিণত হইয়াছে ও কৃষিকার্ধ্যের কৌশলে 
কেশর সকল পরিবর্তিত হইয়া! বহুদলরিশিষ্ট হইয়াছে । 
এই কৌশল অবলম্বন করিয়া যে চার! উৎপন্ন হয়, 
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তাহাকে জারজ চারা কহে! জাঁরজাত চারা উৎপাদন 
করিবার বিশেষ প্রকরণ এই, ক্ষন পুঙ্পস্থিন্ত স্ত্রীকে শরের 
উপরে অন্য জাজীয় পুষ্পের রজ আনিয়া সংযুক্ত! 
করিয়া দিলে বিশেষ গুণ বিশিষ্ট বীজ উৎপন্ন হয় এবং 
সেই বীজে ভিন্ন প্রক্ষার চ'রাঁজম্মাইতে পারে! কিন্তু যে 
জাতীয় রজ সঙ্গত করিতে হইবে তাহাতে বিশেষ গুণ 
উৎপন্ন হুইতে পারিবে কি না, তাহা পুর্ধ্ধে বিবেচনা! 
করা উচিত। উষ্ণ দেশে শীতল দেশীয় চারা আনিয়া, 
রোপণ করিলে, তাহা রক্ষা) পাইতে পারে না কিন্তু 
তত্ত,ল্য জাতীয় উষ্ণ দেশীয় কোন চারার সহিত যদি 
সঙ্গত করিয়া জারজাতি চারা উৎপন্ন করা যাঁয়, তীহা 
হুইলে তাহাতে যে বীজ উৎপন্ন হয়, সেই বীজজাঁত 
চারা উঞ্চুপ্রদেশে রোগিত হইলে অবশ্য রক্ষা পাইতে 
পারে । যেমন লবঙ্ষের চারা এদেশে কখনই রক্ষা! পায় 
ন] কিন্তু পিমেন্ট ভলগ্েরিশের সহিত ইহাকে সঙ্গত 
করিয়। দিয়া, বদি তাহ? হইতে বীজৌংপাদন করা যাঁয়। 
তাহা হইলে সেই বীজজীত চারা অবশ্য রক্ষা পাইতে) 
পারে এবৎ তাহাতে উৎকৃষ্ট ফপ ও জন্মিতে পারে । 
কিন্ত অন্মদ্দেশীয় লোকের ক্লবিবিদায় তাদ্দশ উৎসাহ 
ও অন্রাগ নাই এজন্য কাহাকেও তাদুশ কারারয়াগ। 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখ| যায় না যদি এতদেশীয় 
কৃষকেরা এই অস্ভুত ব্যাপারের অনুসন্ধানে বিশেষ 
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কপ মশোষোঁঠ করে তাহা হুইলে তাহারা বিলক্ষণ 
অর্থলীভ করিতে পাঁরে এবং অপরিসীম আনন্দ লাভ 
করিতে পারে । পৃথিবীতে যত প্রকার উত্ভির্ঘ আছে 
তাহার এক একটী এক এক বিশেষ গুণসম্পন্ন; কোনটার 
এমত কঠিনজীবন যে,* স্বদেশে ও সর্বকালে 
জন্মাতে পারে । কোনটার পুষ্প এনপ সুগন্ধি বে, 
তাহার আন্ত্রাণমাঞ্রেই শরীর পুলকিত হয় কোনটীর 
পুষ্পের বর্ণ এত উৎকৃষ্ট যে তাহার শোভা বর্ণন| 
কর! অসাধ্য, কোনটার পুঙ্গগত সৌন্ঠবের পরিসীম! 
ন'ই, কৌনটা বা অপর্ধ্যাপ্ত পুঙ্গ ফলে অলঙ্ক.ত হইয়া 
শোভা পায়; যদি উক্ত ৰপ উপায় অবলম্বন গুর্বাক এক 
জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন চরাদিগকে পরস্পর সঙ্গত করিয়া 
তাহাহইতে অপুর্ব গুণসম্পন্ন পুষ্প ও ফল উংপাঁদন 
করিতে পারা যাঁয় তাহা হইলে আনন্দের আর পরি- 
সীমা থাকে না, এবং তাহা দেখিয়া লোকের একপ 
প্রভীতি হইতে পারে যে, ভূমগ্ডল বুঝি কোন 
অপন্ধপ প্রন্কৃতি অবতীর্ণ করিয়া এন্ধপ অদ্ভুত উদ্ভিদের 
সৃষ্টি করিয়াছে । 

কোন কোন্‌ গ্রন্থে কথিত আছে যে, জ'রজাত 
চার মাতাপিতা উভয়েরই সম্পূর্ণ গুণ প্রাপ্ত 
ছয়; তাহার প্ুঙ্গের গঠনে মাতৃগুগ লক্ষিত হইয়! 
ঘধাঁকে এবং পত্র নকল পিতৃ্ডণ বিশিষ্ট হইয়া তৎম- 
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দশ আঁকাঁর ধারণ করে | কিন্ত সকল চাঁরাঁতে যে এই 
ৰূপ হইবেক এমত স্বীকার করিতে পাঁর! যায় না ।। 
সম্পৃতি হটিকলচারল সোসাইটির উদ্যানে এক জার- 
জাত চারা উৎপাদিত হুট্য়ীছে, তাহার মাতার নাম; 
বেগেণিয়। প্লীটিমি ফোলি'য়া এবং ভাহার পিতার 
নাম বেগৌণিয়া মীল! বেটিরিকা উক্ত জারজ চারাতে 
কেবল মাতৃ প্রকীশ' পাইয়াছে অর্থাৎ মাতৃপত্রে 
যেন্ধপ শ্বেতবর্ণের গোলাকার চিন থাঁকে উহার পত্রেও 
অপেক্ষাকৃত কিঞ্থিৎ বৃহত্তর সেই ৰপ চিহ্ন হইয়াছে । 
ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় চারাদিগের কোন কোন অংশে 
সৌসীদৃশ্য থাকিলেও তাহা হইতে জারজ চারা উৎপন্ন 
হইতে পারে না, তানেকে এ বিষয়ে সচেন্তিত হুইয়াও 
কৃতকার্ধ্য হইতে পীরেন নাই । অনেক ইংরাজী গ্রন্থে 
এরূপ দৃষ্ট হুইয়। থাকে যে; বিভিন্ন জাতীয় চারার 
ংকেশরের রজ জ্্ীকেশরে সংযোগ করাইলেই জারজ 
চারা উৎপন্ন হয় । কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এ | 
বিষয়ের সকলি অলীক বলিয়া বোধ হয় কেননা মটর, | 
সীমের সহিত এবং কপি, মুলার সহিত সঙ্গত হইয়া 
কখনই জারজ চারা উৎপাদন করিতে পাঁরে ন1। 
যে যে জাতীয় চারা হইতে জারজ চারা, উৎপাদন 
করিতে পার যাঁয় তাহাদিগের সংখ্যা! অপ্প? জন্ত- 
গণের জারজ সন্তান যে রূপ সহজেই উৎপন্ন হুইয় 


কষিদর্পণ। ১. ২৭ 


থাকে, মন্ুষ্যর চেষ্টায় উত্ভিদ্ব্ণণের সে রূপ হয় 
না। কিন্তু স্বভাঁবতঃ উদ্ভিদরদিঞ্জের যে জারজ চারা 
উৎপন্ন হয়, তাহ! সন্জই হুইয়াঁ থাকে। অনেকা'- 
নেক প্রঙ্গস্থিত পুকেশরের রজ বায়ু বা প্রজাপতি 
প্রভৃতি পতঙ্গ দ্বারা আনীত হইয়া, তত্তজ্জীতীয় 
স্ত্রীকেশরে পতিত হয় এবং তাহাতে যে বীজ উৎপন্ন 
হয়, তাহ হইতে স্বাভাবিক জারজ চার! জঙন্গিয়! 
থাকে। কিন্তু এ সমস্ত জারজ চাঁর কখন কি রূপে 
উৎপন্ন হয় তাহা আমর] জানিতে পীরি না। জারজ 
চারার প্রকৃতি মাতা পিতার প্রকৃতি হইতে যে কত 
ছুর পরিবর্তিত হয় তাহ। নির্ণয় করা যায় না। 
জারজ চারা উৎপীদন করিবার নিয়ম এই যে, 
যেযে জাতীয় উদ্ভিদে স্ঙ্গত করিতে হুইবে তাহাদিগের 
উভয়েরই প্রঙ্গ, বিকসিত হইবা স্াব্র, যাহার স্ত্রীকেশরে 
রজ সংলগ্ন করাইতে হইবেক সেই উদ্ভিদের পুংকেশর 
হুইন্ডে রজ বহির্গত হইবার পুর্বে পুংকেশর গুলি কাটিয়া! . 
দিবেকঃ এবং যাহার রজ উক্ত স্ত্রীকেশরে সংলগ্ন করিতে 
হইবেক তাহার পুংকেশর হুইতে রজ বহির্গত হুই- 
বার গুর্ব্ে স্ীকেশর গুলি কাটিয়া দিবে ৷ কারণ তাহা! 
ন। হইলে স্বস্ব পুংকেশরের রঙ স্ত্রীকেশরে সঙ্গত 
হইয়া স্বাভাবিক বীজ উৎপন্ন হুইবে, স্থতরাং সেই 
বীজজীত চাঁর তজ্জাতিই প্রাপ্ত হুইবার অধিক 
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সম্ভাবন1। রজ সংলগ্ন করিবার সময়ে জ্্রীকেশরে যে 
এক প্রকার নির্ধাসবং রস থাকে তাহা সম্যক ৰূপে 
এ কেশরে বাগ হইয়াছে কিন! পুর্বে তাহা দেখা 
আঁবশ্যকঃ যদি হইয়া থাঁকে.তাহা! হইলে তৎ স্বজীতীয় 
অন্য চারার প্ুংকেশরের সহিত রেণু আনিয়া তাহাতে 
সংলগ্ন করিয়। দিবে । 





চারারোপণ করিবার জন্য ভূমি প্রস্তুত 
করিবার প্রকরণ। 


বে কোন স্থানে কবিকার্ধয করা হইয়া থাকে 
তাহাকে সামান্যতঃ ক্ষেত্র বা উদ্যান কহে। তন্মধ্যে 
যে নিম্বভূমি বৃতি বেষ্টিত না থাকে এবং যথায় 
কেবল এক হায়নীয় -উদ্ভিদ্ব সকল রোপণ করা হয় 
তাহাকে ক্ষেত্র কহে; আর যে ভূমি বেগিত থাকে 
এবৎ যথাঁয় বহু হায়নীয় চারা সকল রোপথ 
করা হয় তাহাকে উদ্যান কহে। কিন্ত ক্ষেত্র 
হউন বা উদ্যান হউক, কৃষিকার্যোপযোগিভূমি 
প্রস্তুত করিয়া লওয়! কৃষকের সর্বতোভীৰে বিধেয় | 
কেনন। ভূমি উ্ভিদ্রিগের আধার স্থান, .এঁ ভূমি 
হুইতে উদ্ভিদের! পুষ্টিকর দ্রব্য সকল সঞ্চয় করিয়| 
থাকে। এই জন্য ভূমির উর্বরতখন্গসারে চারা সকল 
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[তেজীয়ান্‌ হয় কিন্তু ভূমি প্রস্তত করিতে হইলে 
উদ্ভিদগণের ও এই দেশের প্রক্কতির পর্ধ্যালোচন! 
করা আবশ্যক । খতু পরিবর্তনানুসারে ভূমির প্রকৃতির 
পরিবর্ হুইয়! যায় এজন্য ভুমি কখন আর্্র কখন বা 
শুষ্ক অবস্থায় থাকে। তদনুসঠরে কৃষিকর্ধ্ম ও দ্বিবিধ হুয়। 
যে সকল উদ্ভিদ অধিক জল সহ করিতে গ্লারেন! ও 
যাহার! মৃত্তিকার শুস্ক অবস্থায় জন্মিয়া থকে । তাহা- 
দিগকে রবি খন্দ বলে? যেমন সর্ধপ, গোধুম, আফিং 
ইত্যাদি । আর যাহারা অধিক জল প্রাণ্ড না হইলে 
জম্মেন! ও যাহাঁদিগকে মৃত্তিক।র আর্দ্র অবস্থায় রোপণ 
করিতে হয় তাহীদিগকে বরধীখন্দ বলে । যেমন ধান্য, 
ইক্ষু, মক ইত্যাদি । যদি রবিখন্দ প্রস্তত করিতে 
হয় তবে ভাদ্র আশ্বিন ও কার্তিক এই মাঁসত্রয়ের মধ্যে 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করা উচিত। কেনন1 এই সময় অতীত 
হইলে অনেক অস্থ্বিধা ঘটয়া৷ থাকে । অগ্রহায়ণ 
পৌষ মাসে মৃত্তিক এনত শুষ্ক হুইয়। উঠে যে, তাহ! 
খনন করিযু! ক্ষেত্র গ্রস্তত করা দুঃসাধ্য হয়, এজন্য কোন 
রবিখন্দ গ্রস্তত করিতে হুইলে মৃত্তিকার আর্দ্র অব- 
স্থায় অর্ধাং ভাদ্র মাসে লাঙ্গল দ্বাণ ৫ক্ষত্র কর্ষণ করিয়া 
তদুপরি সবার বিক্ষিপ্ত করা আবশ্যক । ইহাতে এ 
ক্ষেত্রের মৃত্তিকা বৃষ্টির জলে ভিজিয়! এতজ্রূপ প্রস্তত 
হইবে যে, তাহাতে চার! রোপণ করিবার মৃতিকার 
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যদ গ্রীষ্মকালে কোন প্রকার ফশল প্রস্তত করিতে 
হয় তবে ভাদ্র আশ্বিন ও কার্তিক এই মারত্রয়ের 
মধ্যে যখন ইচ্ডা হইবে মৃত্তিক! প্রস্তুত করিবেক। আর 
বধন বর্ষার খন্দ প্রস্তত করতে হইবে তখন বৈশাখ 
মাসে ছুই এক বার বৃষ্টি হইলেই ক্ষেত্র, লাঙ্গলদ্ারা কর্ষন 
করিয়। প্রস্তত করিয়। লইবেক কিন্তু কোন প্রকারে 
লিলপ্ব করিবে ন1। কারণ টৈশাখাস্তেই প্রায় বর্|। আসিয়া 
উপস্থিত হয়। বর্ধীর জলে সমুদয় ক্ষেত্র পরিদুর্ণ হইয়া 
যাঁর অতএৰ তদবস্থার মৃত্তিক1 খনন করী দুষ্কর হুইয়। 
উঠে । আর এদেশে এপ প্রথা আছে যে, ধান্যক্ষেত্রে 
যখন ধান্যের চারা আনিয়া রোপণ করে তখন জল পরি- 
গুরিত ক্ষেত্রে লাঙল দিয়া কর্ষণ পুর্বক চারা গোপণ 
করে। কিন্ত এই ব্যবস্থা ধান্যারি জলজ চারার পক্ষে 
প্রচলিত হুইতে পারে অন্যান্য চারার পক্ষে কথন 
শ্রেয়স্কর হয় না। প্রতিবৎসর যে ক্ষেত্রের আবাদ হুইয়। 
থাকে তথায় কেবল লাঙ্গল ও মৈয়ের দ্বারা ভূমি প্রস্তত 
করিলেই হয়। কিন্ত কর্ণ করিবার পুর্বে সৃত্তিকর 
অবস্থা বিশেষ কূঃপ বিবেচনা করা আবশ্যক ) কেনন। 
যি মৃত্তিকা কর্ধমের ন্যায় কোমল থাকে তবে 
তথায় লাঙ্গল দেওয়া উচিত নহে, তদবস্থয় 
সৃত্তিক। খনন করিলে লাঙ্গলমুখে চাপড়া মৃত্তিকা ন। 


কৃষিদর্পণ। ৩১ 


উঠিয়া কেবন্গ স্থানে স্থানে নানার ন্যাঁয় গহ্বর হইয়। 
ষাঁয় আর এ নাঁলার পার্খবৰয় কিধিঃৎ উচ্চ হইয়া উঠে 
এবং তাহা স্র্যোত্ীপে এমত শুস্ক হইয়। উঠে যে, বন্ছু 
পরিশ্রম না করিলে তাহাকে গু'ড়া করা যাঁয় না; 
অতএব এমত অবস্থায় এ ক্ষেত্রে হল চালন না 
করিয়া, কিঞ্চিং কঠিন হইলে তৎক্ষণাৎ মই দেওয়া 
কর্তবাঃ কেননণ মইদিতে বিলম্ব হইলে সেই মৃত্তিকা সকল 
এনত কিন হুইয়। উঠে যে, পরে মই দিলে সাহা 
কখনই গুঁড়া হইত্তে গাঁরে ন1। যণ্দ ক্রমাগত বহুদ্দিণ 
রুষিকাঁধ্য দ্বারা কোন ভূমির উৎ্পাঁদিক! শক্তির হীনতা 
জন্মে” তবে নিশ্নলিখিত নিয় মানুসারে উহাকে সংশোধন 
করিতে হুইবেক*। ভূমি উর্বরা করিবার জন্য ক্ষেত্রের 
স্থান এক হস্ত পরিমাণে খনন করিয়া উপরের মৃত্তিকা 
গিশ্নভাগে এবং নিম্নভাগের মৃত্তিকা! উপরে স্থাপন 
করিবেক, কিন্তু ভূমিতে এককংলে এইরূপ খনন- 
কীর্ধয সমাধা করা সহজ ব্যাপার নহে, তন্নিশিত্ত 
তিন চাঞ্জিহস্ত পরিনাণ এক এক চৌক! কাটিবেক 
।এবৎ এ চৌকার উপরের মৃত্তকা একদিকে এবং 
নিঙ্গের মৃত্তিকা আর এক দিকে রাখিবেক পরে এ 
চৌক1 পরিপুর্ণ করিবার সময়ে উপরের মৃত্তিকা অগ্ে 
ফলিয়। পরে নিম্ষের মৃত্তিকা তদুপরি ফেলিবে, এই 
প্রকাৰে বনু চৌক।| কাটিতে পারিলে ক্ষেত্র প্রস্তুত 


৩২. কৃষিদপণ। 


হুইবেক। যদি পুনঃ পুনঃ প্রনবনিবন্ধন কোন 
তুমির উৎ্পী্দিকা শক্তি বিলুপণ্ত প্রায় হয়, কিনব! 
বনুদ্িন পতিত থাঁকাঁয় তাঁহ!তে বন জঙ্গল জম্মেঃ তবে 
সেই সকল ভূমি লাঙ্গল দ্বারা কর্ণ করা ছুষ্কর হুইয়। 
উঠে, কেনন! বৃক্ষ ও অন্য উদ্ভিদের শিকড়ে আনেক 
অনিষ্ট হুইবাঁর সন্তবানা! অতএব এই ব্ধপ স্থলে-উক্ত 
প্রকীর চৌকা কণ্টটয়। মৃত্তিকা বিলোড়ন করাই 
কর্তব্য ॥ যে স্থলের সৃত্তিকা এমত কঠিন যে 
কোদালে বা লাঙ্গলে খনন কর! ছুস্কর, তথাকার 
মৃত্তিকা গীতি মরিয়া খনন করিবেক। যদি 
ক্ষেত্রে অধিক উলু কিন্বা। অন্য প্রকীর ঘাঁস থাকে তবে 
“তথায় লীঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিলে (ঝু সকল চাপড় 
উঠিবে তাহা ভাঙ্গিয়া ঘাঁস বাছিয়া ফেলা দুষ্কর, 
এজন্য চৌকা! কাটিয়া মৃত্তিকা বিলোড়ন করা আবশ্যক, 
ইহাতে ঘ'সের চাঁপড়া চৌকার নিঙ্গভাগে পতিত 
হুইলে সমুদয় পচিয়া বিনষ্ট হইবেক। পরে মৃত্তিক! 
যে কোন উপায় দ্বারা খনন কর। হুইলে ক্ষেত্রের সুর 
স্থান এমত সমতল কর! আবশ্যক যে, কোন স্থান যেন 
নিম্ন বা উচ্চন? থাকে) ভূমি সমতল না করিয়। 
উচ্চাবচ রাখিলে বর্ধীর জল নীচ স্কাীনে অধিক পরি- 
মাণে সঞ্চিত হইয়া তত্রন্থ চারা সকলকে বিনষ্ট 
করিতে পারে, এক্ন্য স্থানে স্থানে মাঁটামযন্্র ফেলিয়া 


কষিদ্পণ। ৩৩ 


ভূমি সমান *হইয়াছে কি না পরীক্ষা! করিয়৷ দেখা 
কর্তব্য । যদি তাহাতে ক্ষেত্রের সকল স্থান সমউচ্চ 
হইয়াছে এরন্ধপ স্থির হুয়, তবে তাহাতে বীজ বপন 
কর] বিধেয় ॥ 

যদি উদ্যান করিতে হয় তবে আর্জর এব শুস্ক উভয় 
অবস্থার ভূমির প্রভাব উদ্ভিদেরা সহ্য করিয়। যাঁহীতে 
সংবংসরের মধ্যে বৃদ্ধিশীল হইতে পাঁরে এমত উপায় 
অবলদ্বন করিয়। মৃত্তিক1 প্রস্তুত কর! আবশ্যক কিন্তু সেই 
মৃত্তিক| এমত প্রস্তত করিয়া লইতে হইবেক যে, কোঁন 
কালে বেন তাহার উৎপাদক! শক্তি বিন হইয়া নাযায়। 
অর্থাৎ প্রথমতঃ চৌকা খনন প্রণালী অবলম্বন পুর্বক 
মকল স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়! বিলোড়ন করিবেক 
এবং দেখিবে যে, ইহার ভিতর কোন স্থানে ইস্ক প্রস্তর 
"| কোন বৃক্ষের শিকড় আছে কিনাষদি কিছু 
থাকে তবে তাহা উঠাইয়া ফেলিবেক এবং বর্ধার 
জল পতিত হইলে কোন স্থানে যাইয়া স্থিত হইবেক 
ও কোথা দিয়! যাইয়া বহির্গন্ত হুইবেক এই সকল 
পিশেৰ বিবেচন। করিয়। ভূমিকে এমত সমীন করিতে 
হইবেক, যেন 'বর্ধীর জগ কোন স্থানে খ্িত নাহয় 
অর্ধাং উহা এক দিক এরূপ নিম্ন করিতে হুইবেক যেন 
জল পড়িবা-মাত্র সেই দ্দিকে গড়াইয়! বহির্গত হইয়া 
যায় এবং শীত ও গ্রীম্মের প্রভাবে. মৃত্তিকার রস 


৩৪ কৃষিদর্পণ। 


ভিতরে যাইয়! প্রবেশ করিতে পাঁরে । জুবশেষে চৈত্র 
বৈশাখ মাসে এ জল কোথায় যাইয়া স্থিত হইবেক ইহা 
ধার্য করিয়া তদনুষাঁয়ী উদ্যানের এপ উচ্চ্‌ সীমা! ধার্য্য 
করিবেক যেন তাহাতে চারা প্লুতিলে এ চাঁরার মুলাগ্রে 
রসের সঞ্চার চিরকাল সমভাবে থাকিতে পারে । আর 
যদি ভূমি অধিক উচ্চ হয় তাহ1হুইলে রস এমত অধিক 
নিম্গভাগে যাইয়! প্রবেশ করে যে, তথায় শিকড় সকল 
যাইয়া কৌন মতে রস আকর্ষণ করিতে পারে না স্থতরাং 
তাহাতে উদ্যানস্থিত চার! নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, 
অতএব উদ্যানের উচ্চতা এক "হস্তের অধিক 
কর! অবিধেয়। উদ্যানের পার্থে যে সকল রাস্ত। 
থাকিবেক তাহীদিগের সহিত সমোচ্চ করিয়। উদ্যান 
না করিলে যাতায়াতের পক্ষে সুবিধা হইতে পাঁরে 
না। যদি কোন কারণবশতঃ এঁ ভুমি এক হস্তের' 
অধিক উচ্চ থাঁকে তবে অবশ্য অনুমান হুইতে পারে 
যে, গ্রীপ্বকালে সমুদয় রস অতি নিক্নভাঁগে থাকিবে 
অতএব তথায় উদ্যান করা কৌন মতে বিহিত নহে। 
কিন্ত এবম্পুকা'র উচ্চতুমি পশ্চিমাঞ্চলের পর্বত প্রদেশ 
ভিন্ন অন্য কোন স্থানে প্রায়ই দৃইহয় না, ফলতঃ 
পর্বতপ্রদেশে কৃষিকার্ধ্য কিছুই হয় ন। যদি ওকোন 
উদ্ভিদ উহাতে থাকে ভীহা। হুইলে, তাহারা চৈত্র- 
মাসে মৃতপ্রায় হুইয়া যায় » পরে বর্ষাকালে কিঞ্থিঃৎ। 


কৃষিদর্পণ। ৩৫ 


প্রবল হইয়া*উঠে। অপর পর্বতের উপরে ষে 
সকল বৃক্ষ আছে, তাঁহার অনেক বৃক্ষ এই সময়ে রস- 
বিহীন হুইয়। মরিয়! যায়, কেবল যেস্থানে কিঞ্চিৎ, 
রসের সঞ্চার থাকে তথাঁয়*তাহারা জীবিত থাকে | 
আমাদিগের এই বঙ্গরাজ্যের মধ্যে এমত অনেক 
ভূমি আছে, যাহ্দিগ্রের ২1৪ অঙ্গ,লি মৃত্তি- 
কার নিম্নভাগ কেবল বালিতে পরিপুর্ণ তাহাতে 
কোন উদ্ভিদ জন্মে না; তাহধর্দিগকে সামান্য ভীষায় 
হানাপড়া ভূমি কহে। যদি এমত স্থলে উদ্যান 
করিতে হয় তবে এঁ স্থানের. সমুদয় বালি তুলিয়া 
না ফেলিলে কখনই উদ্যান হইতে পাঁরে না। 

উপরে যাহ! লেখ! হইয়াছে ইহা কেবল সাধারণ 
উদ্ভিদ পক্ষে ব্যবস্থা! হইতে পারে কিন্ত এমত অনেক 
বৃক্ষ আঁছে যে, তাহাদিগেের জন্য অতিশয় নিন্নভুমি 
ব্যবস্থা, করা কর্তব্য ঃ যেমন শুপাঁরি ও নগরিকেল 
'প্রভৃতি। এবং অনেক বিলাতি উদ্ভিদও এরুপ আছে, 
যাহদিগেক জন্য উদ্য'নের কোন অংশ উচ্চ করিতে 
হয়। তগ্নিমিস্ত কৃষকদিগকে এই বিধি দেওয়া 
যাইতেছে যে, উদ্ভিদের স্বতীবানুসারে ভূমি উচ্চ ও 
শিশ্ন করিবেক ৷ 
| যদি বালুকাময় ক্ষেত্র কিন্বা ধান্য ক্ষেত্রের 
নিঙ্ষভূমি গুরণ করিয়া উদ্যান করিতে হয় তবে 


৩৬ কবিদর্গণ। 


প্রথমতঃ তাহার চতুর্দিকে পগার দিয়া ধাঁর উন্নত 
করিতে হয়, পরে কোথায় কি করিতে হইবেক 
তাহার এক খানি মানচিত্র কাগজে প্রস্তত করিবেক 
জরপর যে স্থলে বৈঠকখাঁন1 নির্মিত হইবেক তাঁহার 
দক্ষিণ গুর্ববদিকে এক পুক্করিণী কাঁটিয়! তাহার মৃত্তিকায় 
নিক্নভূমি পরিপুরিভ করিবেক।" পরে তদবস্থায় কিছু 
দিবন ফেলিয়া রাখিবে কিন্বা এ দেশীয় প্রথানুসারে 
তথায় কদলীর চ'রা 'রোপণ করিয়া দিবে কিন্ত অন্য 
কোন বৃক্ষের চারা কোন ক্রমেই তথায় রোপণ করি- 
বেক না! কারণ দুই তিন বৎসর গত না হইলে এ 
মৃত্তিকা উত্তম রূপে মিশ্রিত হইতে পাঁরে না। কোন 
স্থানে চিকণের, কোথাও বালির, কোথাও বাবোদ মৃত্তি- 
কার ভাগ অধিক পড়িয়া থাকে কিন্ত এই তিন প্রক'র 
মৃত্তিকা বৃষ্টির জলে কিন্বা কর্ধণে একত্র মিভ্িত ন! হইলে 
উহার স্বয়ং কখনই কুষিকার্য্যের উপযোগী হইতে 
পারে ন1। আর নুতন মৃত্তিক1 নিন্বস্থ পুরাতন মৃত্তিকার 
সহিত যে পর্য্যস্ত মিশ্িভ না হয় তাব২ (উহা এমত 
আল্গ। তাঁবে থাকে ষে, বর্ধার কিছু দিন পরেও উহা 
কিঞ্িম্মাত্র রস ধারণ করিয়া প্াখিতে পারে ন 
সুতরাং তাঁহার উপর কোন চারা পৌতা।, থাকিলে 
রসাতীবপ্রযুক্তণমরিয়া যায় । বর্ধীকালে উদ্যানের উপর 
জল পতিত হইলে জলের সহিত উদ্যানস্থ বে মৃত্তিকা 
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ধৌত হইয়া ঠাঁগীরের খানায় পড়িয়া থাকে, তাহা, 
তত্রস্থ জল শুস্ক হইলে তুলিয়া উদ্যানে ফেলিয়া দিলে 
তাহার উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি হইতে পাঁরে । যদি কষক 
এমত বিবেচনা করেন যে, গ্রগারের দ্বারা জন্তদিগের 
গতায়াত নিবারণ হই” পাঁরেনা, তবে উদ্যানের চতু- 
দর্বিকে বেড়! দিয়া বেন করিবেন ৷ আমাদদিগের এই 
দেশে গরান্‌ কিন্গী বাঁশের খুঁটি পূতিয়া বেড়া দিবাঁর 
প্রথা আছে কিন্ত তাহ বন্ুকলস্থাঁয়ী হয় না, এজন্য 
ভেরাণ্ডার শাখা পুতিয়। খুঁটি করিবে এবং তাহা- 
দিগের মধ্যে রাংচিত্রের শীখা আনিয়া ঘন করিয়া 
গুতিয়া দিবে, পরে তাহাতে নারিকেলের দড়ি দিয়া 
বাশের বাত। বাদ্দিয়। বেড়া গ্রস্তত করিবে! এইবূপে 
বেড়া দিলে বহুকীল থাকিতে পারে, কারণ ভেরাগু1 
ও রীৎচিত্রের শাখা মৃত্তিকীসংযুক্ত হইলে শিকড় 
বহর্গতি হইয়! চার! হইয়া উঠে কুতরাং উহা! বহু্‌- 
ফ'লস্তায়ী হইবার সন্তীবনা, কিন্তু তাহ! ২। ১ বৎসর 
অন্তর বাদ্ধিক্কা দিতে হয়ঃ এজন্য উদ্যাণের চতুর্দিকে 
ন'টাকীটার বীজ ঘন করিয়া পুতিয়া দিলে তাহ! 
হইতে যে লতা বহির্গত হয় তাঁহা উদ্যানকে উত্তম- 
ৰ্পে বেউন করিয়। রাখিতে পারে। আর বকমের 
₹; আনারস প্রভৃদ্ভি ক্টকরৃক্ষের চার! পুতিয়া বেড়া 
লে লুদৃড় ও তাহা হইতে কিছু কিছু লীভ হইতে 
ঘ 
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পারে ৷ অপর যে ভূমিতে উদ্যান করিতে হয় তাঁহার 
পরিমাণ স্থির করা অত্যন্ত আবশ্যক ॥ কারণ উদ্যানে 
রাস্তা পুষ্পক্ষেত্র ও ঘাঁন আচ্ছাদিত স্থান গ্রত্তি যে 
রূপ পরিমাঁণে রাখা আবশ্যক সমুদয় ভূমির পরিমাণ 
স্থিরনা করিলে কোন প্রকারে তাহ। ধার্ধ্য হইতে 
পাঁরে না, এই জন্য ভূমি পরিমাণের বিষয় কিঞ্চিৎ 
লিখিত হইল ! 

আঁমাঁদিগের দেশে কৌন ভূমির দৈর্ঘ্য ৮০ হস্ত ও 
প্রস্থ ৮* হস্ত হইলে কালি ৩৪০০ বর্গ হস্ত অথবা এক 
বিঘা হয়। কিনব! টৈর্্যে এক শত হস্ত ও প্রস্থ ৬৪ হস্ত 
হইলেও কালি এক বিঘা হইয়। থাকে ) কিন্তু এন্ধগ 
ন। হুইয়। যদি দর্ঘ্যে ১০০ হস্ত ও প্রস্থে ৬" হস্ত হুযু 
তাহ? হইলে কালি অবশ্যই এক বিঘার ন্থ্যুন হইবে) 
এই জন্য উহাকে কাঠা করিয়া লইতে হইবে | 
২০ হস্ত দৈর্্য ও ১৬ হস্ত প্রস্থে হইলে কালি ৩২০ বর 
হস্ত অথব! এক কাঠা হয় । অতএব ১০* হস্ত টর্ঘো 
ও ৬০ হস্ত গ্রন্থে উজ্ত- ভূমির ক্ষেত্রফলকে যদি ৩২ 
দিয়া ভাগ করা ষাঁয়, তবে দও কাঠ! হইবেক এবং 
অবশিষ্ট ২৪৭ বর্গ হস্ত ধাঁকিবে। কিন্ত ভূমি দৈথ্যে ১৩ 
হস্ত ও প্রস্থ্ে ৫ হুস্ত হইলে, "ক্ষেত্রফল ৮ বর্গ হস্ত 
অথবা এক প্লোয়। হয় $ এবং দৈর্ঘ্যে ১৬ হস্ত প্রস্থে 
১০ হস্ত হইলে ক্ষেত্রফল ২০ বর্গ হুষ্ত অথবা এক ছটা 
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হয়। অতএব এস্থলে ২৪০ বর্গ হন্তে তিন পোয়! 
অর্থাৎ বার ছটাক ফল হুইবে। এক্ষণে উক্ত ভূমির 
ক্ষেত্রফল আঠার গ্কীঠ। বার ছুটাঁক স্থির হইল | দৈর্ধ্যে 
প্রন্থে পুরণ করিয়৷ ভূমির ক্লালি করা কেবল আয়ন 
ক্ষেত্রের পক্ষে বিহিত হুই€ত পারে । কিন্ত ত্রিভুজ 
ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এরূপে স্থির হয় না। উহু।র শীর্ষকৌণ 
হুইতে ভূমির উপর একটী লম্ব পাত করিতে হয়, 
পরে এ লম্ব ও ভূমির গুণফুলের অর্ধেক রি উক্ত 
ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল স্থির হইতে | 
পারে। যখা) চছজ একটীত্রিতুজ, 
ক্ষেত্র ইহার লম্ব পরিমাণ ৬৪ হস্ত 
এবৎ চ ছ ভূমির পরিমীণ ২০০ হস্ত, 
928 

২ 
ইহার ক্ষেত্রফল হইবে । 

যদি কোন চতুতু ' ক্ষেত্রের এক দিকু সংকীর্ণ থাকে 
তবে তীহার এক কোণ হইতে সম্ুখবন্তীঁ অপর কোন 
পর্য্যস্ত সুত্রপাত করিয়! দুইটা ত্রিতৃজ ক্ষেত্র নির্মাণ 
করিতে হুইবেক। যেমন পার্বস্তঁ 
ক্ষেত্রে তবতুজ সংকীর্ণ আছে, 
এজন্য প অবধি বপর্য্যস্ত সুত্রপাত 


নে ও পভ বছুইটী ত্তিভুল্স ক্ষেত্র হইবে । 








অতএব ৬৪০০ বর্গ হস্ত অথবা ১ বিধা 
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গুর্কোক্ত প্রকারে লম্ব ও ভূমির গুণ কুরিলে ভ্রিভূজ- 
দিগের ক্ষেত্রফল স্থির হইতে পাঁরিবেক | 
ক্ষেত্র যদি গোলাকার হয় তন্তব উহার ব্যাসের 
গরিমাণকে পরিধির পরিমাণ দ্বার! গুণ করিয়| যাহ 
হইবে তাহার চতুর্ধাংশ লইলেই & ভূমির ক্ষেত্রফল 
হইবে! যথা) কখগঘ গোল 
ক্ষেত্র, ক এ ব্যাষের পরিমাণ ২/* ছু 
বিঘা, ও পরিধি ৬/ বিঘা; এই ছুই ছি 
রাশিরষুণফল ১২/০ বিঘা হইতেছে, 
ইহার চতুর্ধাংশ ৬/০-বিঘা! & ক্ষেত্রের কালি হইফে। 
যদি ভুমি অণ্ডাকাঁর হয় তবে উহার দীর্ঘ ব্যাঁসার্ঘ 
স্বপ্পব্যাসার্ধের সহিত গুণিত হইলে যাহা হয় 
তাহাকে তিনগুণ করিলেই উঞ্জ ক্ষেত্রের ফল লব্ধহয়। 
যথা ১ ক খগ ঘশ্এই অপগুণাকীর 
ক্ষেত্রের দীর্ঘ ব্যাসের অর্ধেকঃ 
ক ঝ.২/০বিধা ও স্বপ্পব্যাসের 
অর্ধেক গ ঝ ১1১ এক বিঘা 
ছয় কাঠা, এই দুই রাশির রী 
গুণফল ২॥২ দুই বিঘা বাঁর কাঠা হুইবে। ইহাকে 
তিন গুণ করিলে ? বিঘ| দ১ ফোল কাঠা ফঙ্গ হইবে । 
এই সকল নিয়ম যাহা প্রকাশ করা হুইল তদ্দীরা অণ্প 
ভুমির পরিমীণ করা যাইতে পারে। কিন্ত বৃহৎ ক্ষেত্র 
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হইলে যে প্রকারে পরিমাণ করিতে হইবে তদিবরণ 
নিশ্ষে প্রকাশ*করা যাইতেছে । যথা; ক্ষেত্রের এক 
দিকে দণ্ডায়মান হুইয়। নিরীক্ষণ গুর্বক ভুমির আকৃতি 
যে রূপ তাহ! নিৰ্পণ করিয়া, একখানি কাগজে তাহার 
মানচিত্র অঙ্কিত করিবে । পরে এ ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে 
সসবিধা মত বত দূর অবধি"পাওয়| যাইতে পারে, চতু- 
জ্পার্থে সূত্রপাত করিয়া ভিতরে সেই অবধি বৃহৎ এক 
চৌক| নির্্মীণ করিয়। তাঁহার ক্ষেত্রকল স্থির করিবে ; 
পরে ার্নসত অবশিষ্ট যে স্থান থাকিবে, :ভাহাচ্তে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ুতুজ ক্ষেত্র করিয়া কাঁণি করিলে, ও 
সেই লমুদায় ক্ষেত্রের ফল একত্র ঠিক দিলে বৃহৎ 
ক্ষেত্রের কালি হইতে পারিবে | 

উক্ত প্রকারে ভূমির পরিমাধ স্থির করা হইলে, 
উহার আকৃতি একখানি কাগজে আ1কিয়া, একচী 
পরিমাণ দণ্ড গ্রস্ত করিবে। যদি ভুমি এক শত হল্ত 
দীর্ঘ হয়, তবে দণ্ডকে এক শত সমান অংশে বিভাগ 
করিতে হইবে; তাঁহার এক এক অংশ এক এক হুস্ভের 
সমান হুইল্লে। কাগজে বে ভুগির মানচিত্র অস্থিত 
করা হইয়াছে, ভীহার কোন অংশের পরিমাণ করিতে 
হইলে, এ পরিমাণদণ্ডের অৎশ লইয়া মাপ করিলেই 
হুইবে। যেমন.সামীন্য ভূমির কোন অংশ মাপ করিতে 
হইলে; এক শতহন্ত রঞতজ,কিন্বা উহার কতক অংশ 
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লইয়া মাপ করিতে হয়, সেই রূপ লিখিত পরিমাণ- 
দণ্ডকে ভূমির মানচিত্রের দীর্ঘতর সহিত'সমান করিয়! 
হাইয়া, তাহাকে এক শত অংশে বিভাগ করিয়| 
লইলে তদ্বাঁর! মানচিত্রের কোন অংশ; বা রাস্তা 
পুষ্করিণী প্রভৃতির পরিম!খ কর1 যাইতে পাঁরে অর্থাৎ 
এ রাস্তা বা পুঙ্করিণী যত হস্ত হইবে পরিমাণ দণ্ডের 
তত অংশ কম্পাসের ছুই পায়াতে ধরণ করিয়া এ 
মানচিত্রের যে অংশে রাস্তা বা পুস্করিশী প্রস্থত করিতে 
হইবে তথায় ফেলিয়া পরিমাণ"করিয়া লইবে। পরে 
উদ্যান মধ্যে যাহ কিছু করিতে হুইবে তাহা অগ্রে 
পরিমাণ দর্খানুস'রে পরিমাঁণ করিয়া উহ্নার মীনচিও 
মধ্যে আকিয়া লইতে হইবে, তৎপরে যখন উদ্যান 
করিতে হইবে তখন মানচিত্রে যেরূপ অক্ষিত 'আছে 
তদনুযায়ী সমুদায় কার্য্য ভূমির উপর করিলেই 
বিশেষ সুবিধ। হইবে। 

উক্ত প্রকারে উদ্যান ঝা ক্ষেত্রের ভূমি প্রস্তুত করা 
হইলে, যে প্রকারে উদ্যান স্থাপন করিতে হুইবে 
এক্ষণে তধ্িরণ লেখা অত্যন্ত আবশ্যন্ত । কেননা 
উদ্ভিদ্বদিগের নীন1 অংশ মনুষ্যদিগেয় নানা বিষয়ে 
প্রয়োজন হুইয়া থাকে, এই জন্য খহাঁর যে অংশ 
আবশ্যক তিনি তদংশের জন্য উদ্যান করিয়া 
থাকেন। কেহ কেৰল শ্রিকড়ের জন্য কোন কোন 


কাষদপণ। ৪৬ 


উদ্ভিদ রোপণ করিয়া থাকেন। কেহ ৰা কাণ্ডের 
জন্য, কেহুন্ধা পত্রের জন্য, কে বা পুষ্পের জন্য, 
কেহ বা ফলের জন্য উদ্যান করিয়া থাকেন । অতএব 
সেই সকল উদ্যান স্থীপনের বিষয় বিশেষন্ূপে 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 





মুলের জন্য উদ্যান প্রস্তুত করিবার 
প্রকরণ 1. 

1উচ, অনস্তযূল প্রভৃতি উদ্ভিদ কেবল নিক- 
ডের জন্য রেপিত হইয়া থাকে । আউচ বৃক্ষের 
শিকড়ে অতি উৎকৃষ্ট হরিঘর্ণ রঙ্গ গ্রস্ত করে এবং 
অনস্তমুল মহেঁবধ শালসার পরিবর্তে ব্যবহ্ৃত হয়। অত- 
এব কৃষকের! এই অভি প্রায়ে ইহাদিগকে রোপণ করিয়া 
থাঁকেন যে, অন্যান্য অৎশ অপেক্ষ! যাহাতে ইহাদিগের 
বুল অতি উৎকুষ্ট হয় সেই রূপ আঁকিঞ্চন করাই শ্রেয়- 
স্কর কিন্তু তীছাদিগের বিবেচনা করা আবশ্যক যে 
স্ব'ভাঁবিকঃ এই নিয়ম অবধারিত আছে, যে এক 
অংশেরহীনত। করিলে অন্যাংশের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
বেমন বৃক্ষের শাখা কাঁটিলে কাণ্ড বৃদ্ধি হয় কিনা 
কোন বৃক্ষের রহু ফল হুইলে তাহার কতিপয় ফল 
ছিড়িয়৷ ফেলিলে অবশিষ্ট ফল সকন্ব বর্ধিত হুইবে। 


৪৪  ককবিদপণ। 

তএব যে উপাঁয়ে মুল বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে অন্যান্য 

ংশ ও বৃদ্ধি পাইতে পারে, এই জন্য অন্যান্য অংশের 
বৃদ্ধি নিবারণ করিয়া কেবল .শিকড়কে উৎকৃষ্ট করা 
কখনই অন্তব হইতে পাঁরে না । ইহার কেবল একটী। 
উপায় দেখ যাইতেছে যে, ষে কোন উপায়ে & সকল, 
বৃক্ষের ফুল ও ফল বদ্ধ করিতে পারিলেই উহ্থার] 
অস্ত সতেজ ও উহাদর্গের শিকড় সকল উৎকৃষ্ট 
হুইতে পারে। অতএব -উহাদিগের জন্য অনাবৃত 
অথচ পার্বতী বুক্ষের ছাঁয়ীতে আচ্ছাদিত, এমত স্থান 
নিদ্পণ করিয়া লইবে, এবৎ সেই স্থান খনন কিয়! 
দুই তিন হস্ত পর্যয্ত মৃত্তিক! বিলোড়ন করিয়ঁদিবে, পরে 
তাহাতে বৌঁদঘৃত্তিক| সার উপযুক্ত পরিমাঁণে মিশ্রিত 
করিয়া এ ভূমির মধ্যে ২1 ১হস্ত পরিমাণে দীড়।র স্থান 
রাখিয়া, দুই হস্ত পরিমাণে পগার কাঁটিবৰে এবং 
এ মৃত্তিকালহকাঁরে মধ্যবন্তী দীড়া সকল দুই হত্ত উদ্দে 
উচ্চ করিয়। দিবে! এইবপ করিয়। অনুদয় চারা] এ 
ঈীড়ার উপর পুঁতিয়া দিবে। কিন্ত কৃষকের বিবেচন! 
করা উচিত যে, এত উচ্চ দীড়ার মধ্যব্তী ষে গগ'র 
থাকিবে তাহা অবশ্যই অত্যন্ত গতীর' হইবে এব: 
বর্ষাকালে উহার মধ্যে এত অধিক জজ আলিয়া স্থিত 
হইবে যে, তাহাতে চারার অনি হইতে পারে । এই 
জন্য এজলপণীরে পড়িবামাত্র যাহীতে বহির্গিত হইয়া 


কবিদর্পণ। ৪৫ 


যাঁয় এমত পুধ রাখা অত্যন্ত আবশ্যক 1 এই কৌশল 
অবলম্বন করিলে দঁড়ার উপর আবনৃগা যৃত্তিক। থাক] 
প্রযুক্ত শিকড় সকল প্রতিবন্ধক না পাইয়! মৃত্তিকায় 
প্রবিষ্ট ও স্ৃদ্ধিশীল হইবে তাঁহার সন্দেহ নাই। 


(উনি 


প্রকাণ্ড বৃক্ষের উদ্যান ও রোপণ 
করিবার নিয়ম । 

আমাদিখের. দেশে প্রক'গু বৃক্ষ রোপণ করিবার 
প্রথ$ কোন কালে প্রচলিত নাই, উহারা স্থানে স্থানে 
স্বভীবতই উৎপন্ন হুইয়| থাকে, যেমন সুন্দরবনে 
সুন্দরী ও বেহার প্রদ্দেশের শালবনে শাল, কিন্তু কি 
প্রকারে তাঁহাদ্দিগকে রোপণ করিতে হুইৰে তদ্বিষয়ের 
কিছুই উপদেশ পাওয়] যাঁয় নাই। এজন্য তাহারা 
স্বতাবতঃ যে প্রকাঁরে উৎপন্ন হইয়া থাকে তৎসমু- 
দায় অনুসন্ধান করিয়। দেখিলে এ বিষয়ের ব্যবস্থা গড 
হুওয়| যাব, অতএব বিবেচন। হইতেছে, যে, যে প্রকারে 
উক্ত বৃক্ষ সকল বৃদ্ধিশীল হ্ইয়া৷ থাকে তাহার কৌশল 
সকল অবশ্য সংঞ্হ কর! যাইতে পারে, এজন্য আমরা 
এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

পৃথিবীর মধ্যে উদ্ভিদ নামে যারা পরিগণিত, 
তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন কাঁও 


৪৬ . কষিদর্পণ। 


আছে 5 কাহারও কাণ্ড হৃত্তিকীয় আচ্ছংদিত থাকিয়| 
বৃদ্ধিশীল হুয় । কাহারও বা কাঁও মৃত্তিকার বহির্ভাগে 
হু্ধি প্রীপ্ড হয়। কিন্তু যাঁহীদিগের কা মৃত্তিকাঁয় 
আচ্ছাদিত তাহাঙ্গিগের পত্র এবং পুঙ্প বাঁছিরে বহির্গত 
হয়, এই জন্য 'অনেকে ভ্রীস্তিবশতঃ তাহাদিগকে 
য়ল বলিয়া থাকেন? যেমন পলীণগুঃ কচু, ওল ও গেঁড়ু- 
বিশিষ্ট উদ্ধিজ্জ সফল; কিন্ত উক্ত ছুই প্রকীর কাণ্ডের 
ভিতর কাঁটিয়। দেখিলে, উহীর! অন্তবান্থিস্ ও বহিরবার্িস 
বূপে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দৃষ্ট হয়। অস্তর্বধিষুদিগের 
ভিতর অতিশয় কোমল ও ভিতর হুইতে বহির্ভাগ 
ক্রমশঃ এরূপ কঠিন যে, তাহা? অস্ত্রে শীঘ্র কাঁটিতে 
পারা যায় নাঁ। যেমন তাল, নারিকেল, গুপারি ; 
ইহাদিগের অন্তরে স্থৃত্রবং নলী সকল পত্রগ্রন্থি 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার ক্রমশঃ যত বৃদ্ধি পায় 
তত অন্তরে প্রবেশ করিয়া পুরাতন নলীর সহিত 
মিলিত হইতে থাকে; এঁ নলী সকল এরূপে সন্বদ্ধ 
থাকে যে, তাহার ভিতর. দিয়! অনায়াসে (রস গমনা- 
গমন করিতে পারে। আর এঁ লকল নলীর বৃদ্ধিতে 
উহ্বারাও বৃদ্ধি প্রীণ্ড হুয়, এজন্য উহা!দিগের দীর্ঘে 
অধিক বৃষ্ি হইয়া] থাকে কিন্ত প্রস্থাদিকে সম- 
ভাব থাঁকিয়! ময়, কারণএঁ সকল নলী প্রস্তথে বৃদ্ধি হয় 
না, যে রূপ অবস্থায় উৎপন্ন হয় তদবস্থায় থাকে 


কৃষিদর্পণ। ৪৭ 


অথচ ক্রমশতৎস্তরে পরিপ্ুরিত হইয়া পরিপক হয়। 
আর ইহার! পরস্পর এরূপ আ'বগাভাঁবে সম্দ্ধ থাকে 
যে; কাণ্ড কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলেই অগ্রে ভিতরের নলী 
সকল ছাড়িয়! ষায়, পরে কোন কারণে ধেঁতে। হইলে 
সকলই খুলিয়া যাইতে পারে | তালবৃক্ষের বহির্দেশ 
এমত কঠিন যে, তাহার নলী সকল কোনকালে খুলিতে 
পারে না। অপর যদি এই সকল বৃক্ষের শিকড়ের 
বিষয় বিবেচন1 কর! যায় তবে এই দেখা যায় যে, 
শিকড় নকল ভিতর হইতে মুলদেশকে বিদারণ করিয়। 
বহির্গত হইয়াছে । আর প্রতিবতসর এইরূপ হওয়াতে 
। পুরাতন শিকড় সকল নুতন শিকড়ে আচ্ছাদিত 
হইয়া অনেক অংশে নষ্ট হইয়া! যাঁয় এবং নূতন 
শিকড় সকল ক্রমশঃ প্রবল হুইভে থাকে । অত 
বিবেচন1 পুর্ববক” এমত আয়োজন কর. আবশ্যক 
যে, যাহাতে & শিকড় সকল অতি সহজে যাইয়া 
ৃত্তিকাঁয় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, একারণ ইহাদিগের 
ক্ষেত্র. অতি নিন্বস্থানে কর! কর্তব্য ৷ ষথায় রঝের 
সর্ধশার অধিক থাঁকিবে এবং মৃত্তিকা এমভত আলগা 
হইবে যে শিকড় সকল তাহার ভিতরে যাইবার যেন 
কোন প্রতিবন্ধকতা প্রাণ্ড ন! হয়। কারণ যদি মৃত্তিকা 
কঠিন হুয় তবে শিকড় সকল তাঞ্ারভিতরে অতি 
কষ্টে প্রবেশ করে; তজ্জন্য অধিক রস আকর্ষণ 
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করিতে পারে ন| অতএব্‌,শীর্ণ হইয়া গড়ে স্থতরাৎ 
তাহাঁতে এ নকল বৃক্ষও শীর্ণ হইতে থাকে ! এই 
রূপ বৃক্ষের উদ্যানে সর্বদা আল্‌ গ1 মৃত্তিকা রাখা 
কর্তব্য। এই স্থলে অন্তর্বদ্ধিষ্ণ বৃক্ষের বিষয় অধিক 
লিখিবার প্রয়েজন করে লা, কাঁরণ উহাদিগের 
কাণ্ডে মনুষ্য দিগের বিশেষ কে।ন কার্য্য হয় না, কেবল 
তালবৃক্ষের কাঁণ্ডে ডোঙ্কা ও সামান্য কড়ি বরগ। 
হইয়। থকে। অন্যান্য অন্তর্বদ্ধিষ্ণ বৃক্ষে কেবল 
ফল উৎপাদন করিয়া থাকে, এই জন্য উহদিগের 
বিষয় ফলোদ্যান কাণ্ডে লেখা যাঁইবেক 1 যদি বহি- 
বর্ধিষুণ বক্ষের কাণ্ডের ভিতরদিক কাটিয়া! দেখা যাঁয়, 
তবে অন্তর্বদ্ধিষ্ণুর সকলই বিপরীত দেখিতে পাওয়া 
যায়ঃ ফলতঃ অন্তর্বদ্ধিষ্ুর কেবল অন্তরে বুদ্ধি হইয়া 
থাকে, এই জন্য তাহাদিগের অন্তর অতি কৌমল কিন্তু 
বহির্্ধিষ্করা কেবল বাহিরে বৃদ্ধি পায় এই জন্য তাহা- 
দিগের বাহির অতি কোমল, এ কোঁমলভাগকে স'মান্য 
ভাষায় অসাঁর কান্ঠ বলিয়া থাকে ! বখন রীজ হইতে 
ভাহাদিগের অঙ্কুর বহির্গত হয় তখুন উহাদিগের কান্ত 
ও ত্বক কিছুমাত্র থাকে ন1 কেবল ভাহাদিগের দুই দল, 
নূর্য্যোত্তীপে বহিষ্কৃত হুইয়া যখন রস পরিপাঁরু করিতে 
থীকে তখন * শীহাদিগের ভিতরে এক স্তরকান্ঠ 
উৎপন্ন হুইয়া অন্তরের কাগডকে ছুই অংশে বিভাগ 
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করে। এক আশ ছালহয় আরআ্ক অংশ কোমল, 
মইজ হুইয়! থাকে । পরে কান্ঠের এক এক স্তর বৃক্ষকে 
গরিবেষ্টন করত গএ্তিবৎসর উৎপন্ন হইয়া উহাকে 
দীর্ঘে ও প্রস্থে বৃদ্ধি করে» এবুৎ উহাদিগের রেখা অঙ্গু- 
নীয়াকার হয়। এ বৃক্ষকে গরস্থে পরিষ্কৃত করিয়! কাটিলে 
দেখ! যায় যে এক প্রকার কিরণবং রেখা, বৃক্ষের মধ্য- 
স্থন হইতে ছালের শিকট পর্য্যন্ত আসিয়া পর্র- 
গ্রন্থির সহিত মিলিত হইয়াছে। যত পত্র দেখা যায় 
সকলের গ্রন্থিতে এক এক কিরণব রেখা অখছে ) 
তাঁহাদিগের কার্য এই যে রস"সকল নির্গমনকালে 
উহ্বাদিগের ভিতর দিয়া গমন করিয়! অভ্যন্তরন্থ 

কান্তস্তর মধ্যে প্রবেশ করে। স্কদি এই কান্ঠ স্তরের 
কিয়দৎশ অতি পাতলা করিয়া কাটিয়া অণুবীক্ষণ 
যন্ধদ্বারা দেখ।.যায়, তবে ইহা পাও যে তত্তর্ববদ্ধিষুদিগের 
ন্যায় নলীবিশিষ্ট ও এ নলী সকল অতি স্ুস্্ ও টত্রুর 
আকার তাহা জপ্রমাণ হয় । কিস্ত ইরা এমত দু়- 
তর রূপে আবদ্ধ হুইয়! আছে যে, কোন কাঁরণবশতঃ 

ইহধদিগের বিভিন্ন হইবার অস্তাবনা নাই বরঞ্চ 
একত্র লিগ হুইয়! পরিস্কত কান উৎ্পাঁদন করে। 
এই লকল,নলীর কার্য এই যে শিকড় সকল যখন 
পুথিবী হইতে রস আক্র্ষণ করে তখন্ত ইহাঁদিগের 


ভিতর দিয়া যাইয়া! এ রস পত্রমধ্যে প্রবেশ করে পরে 
ঙ 
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তথায় পরিপাক পাইয়৷ যখন প্রত্যাঁগমনন করে তখন 
ভাঁহ*'র কিয়দংশ কিরণবং রেখ]! দিয়! ভিতরে প্রবেশ 
করে, তাহাতেই &ঁ নলী সকল পরিপুণ্ট হইয়! দ্ঢকাধ 
রূপে পরিণভ হয়ঃ . এইরূপ কান্ঠের দৃঢ়তার 
ইতর বিশেষে বৃষ্ধ সকঙ্গ বিভিম প্রকার হয়। 
কোন বৃক্ষের নলীর ছিদ্র এমত বৃহৎ যে তাহারা 
কে'ন কালে পরিগুরিত হয় না এ জন্য এ সকল 
বৃক্ষের কান্ঠ অত্যন্ত কমপোক্ত হয়। যেমন শজিন! 
ও আমড়ার কান্ত। অপর কোন কোন বৃক্ষের নলী 
এমত পরিগুরিত হয় যে, তাহাতে তাহাঁদিগের কান্ঠ 
নানাগুণ ধারণ করে। কোন বৃক্ষের কষ্ঠ অতিশয় গ্ুরিত 
হইয়া এমত কঠিন হন যে উহাকে কিছু দিবস রৌদ্রে 
শুস্কহইতে দিলে এমত ফাটিয়া যায় যে তাহাতে কোন 
কণ্ম হইতে পারে নাঃ কিন্ত জলে বহুকাল থাকিলেও 
তাহার! পচিয়া যায় না। যেমন ঝবাউ ও সুন্দরী 
প্রভৃতি । আর কাহারও কান্ত এমত কোমল প্রক্কতি হয় 
যে অতি অল্পকাল জলে থাকিলেই পনিয় যায় ও 
রৌড্রে থাকিলে নঙ্কুচিত হুইয়া পড়ে । যেমন নিমুগ 
কান অতএব যাঁহাদিগের কাষ্ঠ রৌদ্রে বা জলে 
ফাটিয়া বা পটিয়া না যায় সেই সকল কান্ঠই 
মনুষৌর অস্থান্ত প্রয়োজনীয়, যেমন শাল, শেগুণ 
ইন্ত)বদি | 
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অনেক ঞকার বৃক্ষের অভ্যস্তরস্থ রসের যোগী- 
যোগে কেবল যে নান! প্রকারে কান্ঠ পরিপুষ্ট হয় 
এমন নয়, তাহণতে সেই সকল বৃক্ষের কণন্ঠ শ্বেত পীভ 
নীল লোহিতাঁদি নান? বর্ণবিশি্ট ও বিবিধ গুণসম্পন্নও 
হুইয়। থাঁকে | আর এ সকল তরুর মধ্যে কাহারও কান্ঠ 
চিরিয়া অতি উত্তম তক্তা ও. কাহারও কান্ঠে উত্তম 
রক্গপ্রস্তত হয়। এবং কোন কোঁন কান্ঠের তক্ত! 
অতিশয় স্ুগন্ধিও হইয়া খাকে। কিন্ত এই সকল 
কান্ত কি কাঁরণবশতঃ নাঁনাগুণবিশিষ্ট ও নানা বর্ণ 
যুক্ত হয়, তাহা! অনুসন্ধন কাঁরিয়া নিরূপণ করা 
অতিশয় স্কঠিন ব্যাপার। অনুমান হয় যে, 
যে সকল আদিভুত বন্ত সহকারে উহ্বাদিগের কাঁগু 
পরিপুষ্ট হয়, তাহাদিগের ভিম্ন ভিন্ন প্রকার যোগ- 
যোগেই এইৰপ ঘটিয়া থাকে । 

অপর যদি কোন বৃক্ষের বয়ঃক্রম জানিনাঁর আব- 
শ্যক হয় তৰে তাহার এই উপায় অবধারিত হুইতে 
পারে যে ঝঁহ্রবদ্ধিষু কাণ্ডে ষে সকল চক্র উৎপন্ন হুইয়। 
থাকে তাহাদিগকে গ্রণন1 করিয়া যত হুইবেঃ বৃক্ষের 
বয়ঃক্রম তত বৎসর হইবে । কিন্ত তাহাদিগকে গণন! 
কর! অতিশয় স্ুকঠিন কর্ম্ম। কারণ উহা!র! পরস্পর এম 
মিলিত হইয়া থাকে ষে তাহ] স্পপ্ত প্রতীয়মান 
হয় না, এই জন্য আর এক উপায়. অবলম্বন করিলে 
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বক্ষের বয়ক্রম নিশ্চয় নিবপিত হইডে পারে। এক] 
কাণ্ডের কোন স্থান হইতে চতুর্দিক কাটিয়া এক খণ্ড 
কান্ত গ্রহণ করিবে, পরে সেই কন্ঠ খণ্ডের কাঁ্ঠ- 
ভাগ অত্যন্তর হইতে ষত টুকু বাহির করিয়া লইনে 
তাহার অর্ধেক কিয় এ কাণ্ডের ব্যাসার্ধাকে বিভাগ 
করিবে, কিন্ত কাণ্ডের ছাল গরিতাগ করিয়া 
যভ দূর কান্ঠ থাকিবে তাহাই উহার ব্যাস বোধ 
করিতে হইবে,এইরপে ব্যাসাঁঘ্বকে বিভাগ করিয়া যীহা 
ফল হুইবে তাহাকে সেই ক্ষুদ্রখ্ডকান্ঠে যত চক্র 
থাকিবে তন্বারা খ্ুরণ করিলে বৃক্ষের বয়ঃক্রম 
নিরপিত হইবে ।ষদি ক্ষুদ্রকান্ঠাংশের ব্যাসার্ঘ ছুই ইঞ্চ। 
হয় এবং কাণ্ডের ব্যাসাধ্ধ বিংশতি ইঞ্চ হয় তবে! 
শেষোক্ত ব্যাসকে প্রথমোক্ত ব্যাসের দ্বারা বিভাগ 
করিলে ১০ইঞ্ ফল হইবে, .এখুন কান্ঠীংশে যদি অত্রচক্র 
থীকে ভবে সেই দশকে এ আট দিয়া গুণ করিলে ৮০ 
হইবে এই ৮* বৎসরই ব্‌ক্ষের বয়ংক্রম রোধ করিতে 
হুইবে। যদি চক্র সকল কাঞ্ের চতুর্দিকে স্মপরিমাঁণে 
থাকে ত:ব এই রূপে ৰূক্ষের বয়ঃক্রম নিশ্চয় নিরূপিত 
হইবে কিন্ত সমপরিমীণে ন1 থাকিলে অর্থাৎ কোন 
দিকের চক্র পাতলা ও কোন দিকের চক্র, অতিশয় 
ঘন.বইলে নিক্নলিখিত আর এক উপায় অবলম্কন 
কৃররতে হইবে । কাণ্ডের ছুই বিপরীত দিক হইতে 
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ঢুই অংশ কাঁঞ্চদুই ইঞ্চ পরিমণণে কাটিয় গ্রহণ করিবে, 
পরে তাহাদিগের ভিতর যতগ্রলি চক্র থাঁকিৰে 
তাহাদিগের সমন্তরির অর্ধেক দ্বারা উক্ত রূপে হরণ 
পুরণ করিলেই বৃক্ষের বয়ঃক্রম নিরূপিভ হইবে 
অর্থাৎ যদি একখণ্ড কাণ্ডে দ্বাদশ চক্র ও অন্য 
কাঁণ্ভীংশে অগরচত্র থাকে তবে তহাদিগের সমস্তির 
অর্ধেক দশ বেধ করিতে হইবে | 


কার্ধ্য বিশেষে প্রকাণ্ড ₹ক্ষদিগের 
উপযোগিত1। 


বর্ণ ও গুগভেদে প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল ভিন্ন ভিন্ন 
কার্যে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে৷ অতএৰ অগ্রে তাহা 
দিকে কার্ব্যোপযোগিতীন্নারে শ্রেণিবজ্ধ করিয়। 
পশ্চাৎ তাহাদিগের রোপণ করিবার শিয়ম সকল 
প্রকাশ কথ্ধাী যাইবে। আমাঁদিগের এই দেশে 
দে সকল প্রকাণ্ড বৃক্ষ এক্ষণে বর্তমান নাছ, 
ইহীরা সকলেই এভদ্দেশের স্বভাবজীত নহে ; ইহা- 
দিশের মধ্যে কেহ কেহ বৈদেশিকও আছে অতএন 
আমর! দেশী বিদেশী বলিয়। কোন বিশেষ করিলীম 
না। ইহাদিগের মধ্যে কাহার কণ্ডে তক্ত। হয় ক'হার 
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কখণ্ডে রঙ্গ কাহার কাণ্ডে স্থগন্ধ ও« কাহার কাণ্ডে 
ছুরির বট ডোগ্গ! ইত্যাদি প্রস্তত হইয়া থাঁকে। 
যাহাদিগের কাণ্ডে উৎকৃষ্ট তক্তা প্রস্তত হয় 
তাহদিখের মধ্যে মেহগ্মি সর্বব প্রধান? এই বৃক্ষ 
স্বভীবতঃ অ:মেরিক! দেশে জন্মে এবং ইহ এত 
দীর্ঘাকার ও শাখাপলবে পরিবেষ্টিত হয় যে, দর্শন 
করিলে বোধ হুয় বেন গগনমগ্ডলে মেঘোঁদয় হইয়াছে । 
ইহার পত্র শিশ্বপত্র সদৃশ এই বৃক্ষের কাণ্ড এত প্রশস্ত 
হয় ে,প্রায় ৬ ছয় হইতে ৯ হস্তপর্ধাস্ত তাহার পরিধি 
দু হইয়া থাকে ।' ইহার কান্ত ঈষং রক্তবর্ণ ও 
ইহার আশ এমত স্তুক্ম এবং তাহাতে এমত এক প্রকার 
আরুতি আছে যে, পরিস্কার পে ঈধচিয়। বার্‌ নিশ 
করিলে কাচের ন্যায় কচ্ছ, ও আকৃতি সকল 
দেখিতে অতি মনোহর হয়! এই কণষ্ঠ অতিশয় ভাঁরি 
ও জলে বা রৌদ্র পচিয়া বা ফাটিয়া নষ্ট হয় না। 
উহ্থাতে যে কিছু দ্রব্য নিন্াণ কর। যাঁয় সে সকলই 
অতি উত্তম হয়, এজন্য মেহগ্রি কান্ঠ বহু মুগ্্ে বিজ্রীত 
হইয়া থাকে। এই তরুর ফুল নিশ্বফুলের সদৃশ, 
ইহার ফল পিমুলের পাকড়'র ন্যায় হইয়া থাকে | 
এই দেশে সকল মেছুগ্মি তরুতে কল হয় ন কিন্ত তাঁহার 
কারণ আমরা কিছু অন্সন্ধীন করিয়া! স্থির করিতে 
পারি নাই। | 
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ভুইটিনিয়খ ক্লোরকসিলন বা আাঁটিন উডটি, এই 
বৃক্ষ আমেরিক] দেশে স্বতাবতঃ জন্মিয়া থাকে৷ ইহ! 
অতিশয় দীর্ঘাকার; ইহার পীত্র সকল বকতরুর পত্রের 
সদৃশ, ইহার কাঁওু প্রস্থে মেহগ্সের ন্যায় কখনই হয় না। 
এই দেশে ইহার পরিধি তিন চারি হস্ত হইয়! থাকে । 
ইহুণর কণস্ত শ্বেতবর্ণ এবৎ মার্জিত করিলে হস্তীর 
দস্থের ন্যায় স্বচ্ছ হয়। ইহাতে যাহা কিছু গঠিত 
করা যায় তাহাই অত্যুৎকৃষ্ট হয়। 
শেগ্ডুণ তরু বঙ্গদেশের কোন স্থানে সচরখচর 
দেখ| যায় না । ইহারা কেবল 'ব্রক্ষদেশীয় ইতরাজ- 
দিগের আঁধকার মধ্যে পেগ নামক স্থানে ও এটেরান 
ও থনগান নদীতীরের স্থানে স্থানে গ মালাকর 
। উপভীরে, উাবেনকোর, গুজর।ট, ক্যানেরা মাঁলী- 
কর এই কয়েক প্রসিদ্ধ স্থানে স্বভাবতঃ জঙ্গিয়। 
খাকে ॥ এই বক্ষ দুই প্রকার হয়, টিক টোনা গ্রাণ্ডিশ 
ওটিক টোন হেমিল টোনিয়াঁনা। প্রথমতঃ টিক 
টোন গ্রাঞ্থিশ । যাহ! এই দেশে সেগুণ বৃক্ষ নামে 
প্রচলিত আছে । ইহ? অতি বৃহৎ বক্ষ দীর্ঘে একশত 
হস্তেরও অধিক হইয়া থাকে । ইহাদিগের পরিধি 
দশ অবধি ১৪ হস্ত পর্য্যস্ত হয়। কিন্তু কলিকাতা 
বটেনিক উদ্যানস্থিত শেগুণের পরিধি এত অধিক 
দেখা ষাঁয় নীই। এই তরুর পত্র সকল গ্রশস্ত এবং 
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এমত অপরিষ্কার যে, স্পর্শ করিলে খশ খশ করে, 
ইহার পুঙ্গ সকল শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং পুষ্প- 
দণ্ড বহুশীখ।বিশিষ্ট স্তরে সুশোভিত হইয়া] থাকে? 
এই পুঙ্গ সকল বর্ষার সময়ে বিকশিত হয়। ইহার 
ফলসকল কঠিন, গোলাকার লৌমপিশিষ্ট এবং স্থালীর 
ন্যায় এক প্রকার স্তরে সম্পূর্ণবপে আচ্ডীদিত ও 
চারি ভীগে বিভগ্জ থাকে এবং তাহার এক এক 
খণ্ডের ভিতর এক একটী বীজ থাকে কখন কখন 
কোন কারণবশত এক একটী ফলে একটী বীজ হইয়া 
থাকে বা কিহু মীত্র বীজ থাকে না। এই ফলের 
মথস্থল দিয়! স্বাভাবিক এক ছিদ্র থাকে ! এই বীজ 
বহু কাল জীবিত থাঁকে এবং আচ্ছাদন কঠিন বলিয়! 
শীত্র অক্কুরিত হইতে পারে না। অতএব শে্ু- 
ণের বনে বীজসকল অস্ুরিভ হইবার পুর্ব্বে জলে 
ভালিয়। অথবা দাবানলে পুড়িয়া ন্ট হইয়। যায়, 
সুতরাং চারা উৎপন্ন হয় না। শাল ও টারপিন- 
তৈল তরুর বীজে কঠিন আচ্ছাদন-নাই এই নিমিত্ 
তাহারা অতি শীক্র অঙ্ষুরিত হইয়া অধিক চারা উৎপন্ন 
করিয়৷ থাকে । যঙ্ধি শেুণের বীজ বপন করিয়। চারা 
উত্পন্ম করিতে হুয় তবে টচত্র মাসে ক্ষেত্র প্রস্তত 
করিয়া এ বীজ ৩৬ ঘণ্টা জলে ভিজা ইয়। রাখিয়া পরে 
গর্ত করিয়া বপন করিতে হয়। এবং এ ক্ষেত্রে খড়ের 
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আচ্ছাদন দিয় প্রতিদিবস বৈকালে জল দিতে হুয়। এক 
পক্ষের পরে যখন এ সকল বীজ হইতে অস্কুর বহির্গত 
হুইবে তখন খড়স্ত্কল স্থানীস্তরিত করিয় দিবে । পরে 
বর্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলে; এঁ চারা সকল উঠাইয়া 
ক্ষেত্রে ৬1৭ হস্ত অস্তর করিয়া পুতিবে। এই চারা সকল 
এক্‌ বৎসরের হুইল ইহা দিগের ক্ষেত্রে যদি ঘাস থাকে 
তবে নিড়াইয়া দিবে ও ইহাদিগের পার্মবর্তিশাখ? 
মকল ছেদ করিয়। দ্দিবে। পরে দুই বৎসর গত হুইলে 
কেবল শাঁখ। ছেদ কর! ভিন্ন অন্য কোঁন কৌশল করি- 
বার আবশ্যক করে না। অপর ব্রঙ্গদেশে শেগু- 
ণের স্বাভাবিক চারা উৎপন্ন হুইবাঁর অনেক ব্যাঘাত 
হইয়া থাঁকে। তথায় বন মধ্যে অন্যকে ঘাস 
থাকাতে দাবানলে সকলি গুঁড়িয়া যায়। আর 
ইহাদিগের বীজ যে সময় মৃত্তিকীয় পতিত হয় সেই 
সময় মৃত্তিক। এমত শুস্ক থাকে যে, ভাহুণতে এ বীজের 
অঙ্কুর হুইবার কোন সন্তাবনা থাঁকে না, পরে 
বর্ষা আসিম্বা1! উপস্থিত হইলে, এ সকল বীজ জলে 
ভাঙিয়! যায় এই দুই কারণ প্রযুক্তই স্বাভাবিক চারার 
উৎপত্তি হইতে পারে ন1। কিন্তু আমাদিগের এই 
বঙ্গরাঁজ্যমুধ্যে চারা উৎপন্ক হইবার কোন ব্যাঘাত 
হয়ন1। এখানে নদীর তীরই এই জান্তি তরু প্ৃতি- 
শর উপযোগী স্থান হইতে পারে, কীরণ ইহার! 
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নদীর তীরে প্রচুর পরিমাণে জন্মে । নদ্দী হইতে অর্ধ 
ক্রোশ অন্তরে এই তরু অধিক দেখা যাঁয় না| যদি 
পশ্চিম অঞ্চলে পর্বতীয় স্থানে এই ভক্ককে রোপণ করা 
হয় তবে বৃকালে সামান্য রূপ তরু জন্সীইতে পারে । 
মেদিনীপুরে গৌঁপ নামক স্থানে কৌন মহাশয় 
কতিপয় শেগুণ তরু রোপণ করিয়ষ্টছেন, তথায় সেই 
বৃক্ষ বহুকালে বিশেষ প্রবন্ধ না হুইয়া অন্টি 
সাঁমানাতর হুইয়। রহিয়াছে । এইবপ মাঁলাকর দেশে 
পাহাড়ীয় স্থানে ইহা! উক্ত প্রকার সামান্য রূপ 
জন্মিয়া থাকে । কিন্ত যদি কোন জঙ্গলের ছায়া প্রদেশে 
ইহাকে রোপণ কর! বায় তবে অতি শী্রই বৃহৎ হুইয়! 
উঠে। অপর শুনা শিয়াছে কখন কখন এই তরুর দীর্ঘতা 
৪০1 &০ হুস্ত ও পরিধি ৯। ১০ হস্ত হয়৷ কিন্তু আমা- 
দিগের এই দেশীয় শেগুণ তরু এত ব্‌হৎ হইতে কখনই 
দেখা যাঁয় নাই । এই বুক্ষ এখানে পরিধিতে ৪1৫ হস্ত 
ও উর্ধে ২১। ৩০ হস্ত পর্য্যস্ত বাড়িয়া থাকে । শেগুণ 
কান্ত এমত চমৎকার যে, ইহা! রৌদ্রে থাকিতে ফাটিয়া 
যায় না ও জলৈ থাকিলেও শীন্ত্র পচিয়! যায় না। 
ইহাতে অতি কদর দ্রব্য অবধি অতি বৃহৎ, বস্ত,পর্স্ত 
সকলই উত্তমরূপে নির্্মীণ কর! যাইতে পারে। বিশে- 
বতঃ জাহাজ ও নৌকা প্রস্তত করিতে হইলে এইকান্ঠ 
বিশেষ উপযোগী হুয়। এই সকল কার্য্ের জন্য টিনা- 
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শিরম ও পেঞুর শেগুণ অপেক্ষা মালাবার শেগুণ অতি 
উত্তম। কেননা এই সকল স্থলে শেগুণ তরু বপ্ষিত হইতে 
অধিক কাল বিলম্ব হুয়, এই নিমিত্ত কাষ্ঠ এমৃত নিরেট 
ও তৈল যুক্ত হয় যে, তাঁকা অগ্পকালে * ফৌঁ'পরা 
হইয়া নষ্ট হইতে পারে না। যে বৃক্ষে তৈল বা ধুন| 
অধিক থাকে, সেই তরু শুখাইয়া বহুকালেও নষ্ট 
|হইতে পারে ন1। মাঁলীবার শেখুণ বৃক্ষের মুল উর্ধা- 
ভাগে যদি এক হস্ত পরিমাণে কিয়দংশ কান্ত 
সহিত চতুর্দিকের ছাল কাঁটিয়! দিয়া এ অবস্থায় 
দুই বৎসর পর্য্স্ত রাখ! যায় তবে ,উহ। মরিয়া শুস্ক 
হইয়া যষ্টয় কিন্ত উহাতে তৈল এমত অধিক পরিমাণে 
থাকে যে উহ পঞ্চ, বৎসর গত না হইলে কখন সম্পূর্ণ 
রূপে শুষ্ক ও জলে ভাসিবার যোগ্য হয় না । কিন্ত 
টিনাশিরম শেগুণ কাঁটিবার পর দুই বংসর গত হইলেই 
এমত শুষ্ক হইয়া যায় যে, তাঁহ। অনায়াসে জলে 
তাসিতে পারে কিন্ত তীহুণতে অনেক দোষও জন্মিয়! 
থাকে। ক্ষারণ এ 'স্থানের লোকেরা শেগুণের 
কাণ্ড চতুর্দিকে টাচিয়। কেবল দুই বংসর শুস্ক 
করিয়া 'বাণিজ্যর যোগ্য কান্ঠ প্রস্তত করিয়াই 
স্থানে স্থান পাঠাইয়া দেয় । ইহাতে তাহার ভিতর 
সস্ক হইবার অনেক ব্যতিক্রম হুইয়খাকে। এই 
জন্য উহতে যে কোন গঠন প্রস্তত্ভ কর! যায়, 
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তাহাতে অনেক দোঁষ জঙ্গাইবার সর্ভবন থাকে! 
ফলত এ কান্ঠের কোন গঠন বর্ষাকালে প্রস্তুত 
করিলে সেই গঠন গ্রীস্মকাঁল উপস্থিত হইলে সমভাবে 
থাকে নাঁ। ইহাতে স্পষউ বোধ হইতেছে যে, & 
কা্ঠ উত্তমরূপে শুখাইয়! প্রস্তত করা হয় নাই 
এজন্য এই কান্ঠ বন্থকাঁলস্থায়ী হইতে পারে না। 
কিন্ত যদি ইহাকে চাঁরি পাঁচ বৎসর শুখাইয়। 
প্রস্তত করা হয়, তবে বোধ হয় যে উহাতে উক্ত 
দোষ আর কিছুই থাকিতে পারে নাঁ। অপর শেগুণ 
বৃক্ষের পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যাহারা পের জঙ্গলে 
গমন করিয়াছিলেন তীহার1 কহেন যে, যে ঝকল বৃক্ষ 
বহুকালাবধি স্বাভাবিক কারণে ভূমিতে পড়িয়া থাকে 
তাহাদিগের কাঙ্ঠে এইরূপ দৌষ কিছুই থাঁকে না । 
্রহ্মদেশীয় শেগুণে আর এক দোষ দেখা যায়। 
উহ্ণার মধ্যস্থলের কান্ঠ বাহিরের কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন 
হয় না) মধ্যস্থলের কান্ত অপেক্ষাকৃত নরম ও 
ফাঁপ| হয়। এই দৌধ প্রযুক্ত মৌলপ্লিনে যখন 
কাণ্ডের নিশ্বভাগ চিরিয়া ফেলে ভখন মধ্যস্থলের নরম 
কান্ঠ সামান্য কার্য্যের জন্য ছুই চাঁরি জঙ্গ,লি ভিন্ 
করিয়া রাখে । কিন্ত বটেনিক উদ্যানে ষে সকল 
শেগুণ বৃক্ষ হয় তাঁাতে উক্ত ৰূপ মাজার থাকে না । 
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টিকট্টোনা হেমিল টোনিয়।ন1। 

এই বৃক্ষের কান্ড সব্বতোভাবে শেগুণ বৃক্ষের 
[কের ন্যায় নান! গ্ুণসম্পন্ন কেবল ইহার কাণ্ড ও পত্র 
শেগুণ বৃক্ষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র এইমাত্র গ্রভিদ হুইয়1 থাকে! 
| পিয়ার শাল, এই বৃক্ষ মেদিনীপুর অঞ্চলে অধিক 
গরিমাণে জন্গে। ' কলিকাতা অঞ্চলে একটীও 
দেখিতে পাওয়া যায় নাঃ এই বৃক্ষ অতি বৃহঃ 
খন ইহ পল্লবে পরিবেষ্তিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষরূ:প 
|রিণত হয়, তখন ইহাকে অতি ঘারতর এক প্রকার 
শ্চর্ধ্য রূপ ধারণ করিতে দেখা* যাঁয়, ইহার কাণ্ড 
তি বৃহৎ এব ইহার পরিধি ৪ | €& হুস্তেরও অধিক 
ইয়া থাকে । এই কান্ত শৈগুণ কখর্ডের সদ্বশ অতি 
সম কার্য্যোপযোগী ও বহুকীলম্ায়ী হয়। ইহার 
[নাশ অতি লুম্ম, এজন হহাঁতে আখ সকল প্রকার 
পরব্য উত্তমূপে গঠিত হইতে পার | এই তরু রোপণ 
'করিবার জন্য বিশেষ কৌশল আ-শ্যক করে ৮11 ইহা 
এই দেশেই ঞ্মভীবতঃ বহুসংখ্যক উৎপন্ন হইয়। থাকে। 
_ করমা, এই বৃক্ষ পশ্চিম অঞ্চলে বহু সংখ্যক 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহার কাষ্ঠ হরিদ্রা? বর্ণ ও 
অতিশয় লঘু । ইহতে টেবিশ, সিন্দুক ও বাঁকুস 

প্রস্থৃতি প্রস্তত হইত পারে। 
ক্য'রেশীননামক বৃষ্ম পশ্চিম অঞ্চলে জশিয়া 

চ 
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খাঁকেঃ ইহার কান্ডে উক্ত রূপ টেবিলাদ্ধি সকল দ্রব্যঃ 
প্রন্ত,ত হইতে পারে । 

আবলুল বাকেদ (ভাইওশ পাইরস মিল্যানক- 
শিলন) ইহ! পর্ন্ণভ প্রদেশে অধিক জন্মিয়া থাকে, 
এই তরু গাবজীতীয় এবং ইহার পত্র ফুলও গাঁবের 
সদৃশ হয়। ইহুণর কাণ্ড শেগুণ ও মেহগ্সির ন্যায় 
বৃহৎ হয় না। ইহার কান্ঠ অতি কঠিন ভারী এবং 
ম্বোর কৃষ্ণবর্ণ | ইহার কাণ্ড বনুকালে পরিপুষ্ট হয় 
এ জন্য অস্মদেেশে এ কান্ত অতিশয় দুর্লভ ও মহার্থ। 
ইহাতে ষে কোন গঠন করা ষাঁয় সকলই উৎকৃষ্ট হইতে 
পারে। ইহণর কার্ঠ শিরীবকীগজদ্বারা মার্জন করিলে 
কৃষ্ণবর্ণ মারবেল প্রস্তরের ন্যায় সুদৃশ্য হয়। আমা- 
দিগের দেশে ইহাতে ভুকার নলিচা ও তৌলর্ীড়ি 
প্রভৃতি হইয়। থাঁকে ! 

মহানিত্ব ও ঘোড়ানিস্বঃ এই তরুদয়ের কিছুমাত্র 
ম্ডিক্নতা নাই । ক্বেল মহ"মিম্বের ছলে অনেক ফাটা 
ফাঁট। চিত্ু দেখা ষয়, ঘোড়াণিম্বের ছালে বেরূপ চিত 
হয় না। ইহাদিগের কাণ্ড অতি বৃহৎ ও কার্ঠ দিতে 
ঈষৎ রক্তবর্ণ। এই কার্ড পুর্বেবোক্ত কাঁর্ডদিগর ন্যায় 
তারী নহে, ইহ্থান্ে বাক্র সিন্দুক ইত্যাদি সকলই ৎইতে 
পারে কিন্ত মাঞ্জিত করিলে কাচের ন্যায় বচ্ছ হয় না। 

স্থইটিনিয়। চাকরাসী, ইহা অতি বৃহৎ বৃক্ষ ইহার 
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পাত্র সকল যৌিক দীর্ধাকার ইহার কাণ্ড মেহগ্সির, 
সদৃশ বৃহৎ ও উত্তম হয় না। কিন্ত তাহার সদ্বশ রক্ত- 
ধরণ হইয়া খাঁকে ! ইহাা্ডে টেবেল বাকস ইত্যাদি 
গতি উত্তম হইতে পারে । 

আইসিক] বেঙ্গীলেন সিম, এই বৃক্ষ অস্মদ্দেশীয় 
জওল বৃক্ষের সদ্বশ কিন্ত জিওল বৃক্ষ অপেক্ষা ইহা 
গতি বৃহৎ এবং ইহা!র পঞ্জ জিওল অপেক্ষ। ক্ষুদ্র, 
ইহার কান্ঠ ঈষৎ লালনর্ণ, কিন ও ভারী কিন্তু ইহার 
আশ স্ুক্ম নয়, এজন্য ইহাতে উত্তমরূপ পাঁলিস 
হয় না অতএব বোধ হয় খে ইহাতে কোন 
উত্তম দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে ন1। 

এই দেশের লোকেরা কাঠাল বৃক্ষকে কেবল 
ফলের জন্য উদ্যানে রোপণ করে, কিন্তু ইহা'র কাণ্ড 
দীর্ঘ ও প্রস্থে এমত বৃহৎ হয় বে, তাহাতে উত্তম ভক্তা 
হইতে পারে, ইহার কান্ঠ অবিপকাবস্থায় হরিদ্রীবর্ণ 
থাকে, পরে পরিপন্ধ হইলে ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় । ইহাতে 
প্রায় সকল্গ দ্রব্য গঠিত “হইতে পারে । এবং শিরীষ 
কাগজ্জে মার্জন করিলে বচ্চ হইয়া! থাকে | ইহাকে 
এতদ্দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গঠন করষ্ঠ বলিয়া গণন| কর] 
বইতে পার | ও 

শিশু বৃঙ্গা পশ্চিমাঞ্চলে অধিক উৎ্*পন্ন হয় কিন্ত 
বঙ্গরাজ্য মধ্যে অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহ! 
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অতি বৃহৎ বৃক্ষ ইহার পত্র অতি ক্ষুদ্র'ও গোলাকার | 
ইহার কাণ্ড দির্ঘে ২০1 ৩০ হস্তের অধিক হুইয়া 
থাকে ও পরিধি ৫1৬ তস্ত হুয়। ইহার কা্ঠ ঈষৎ 
কুষ্ধবর্ণ ও ভীরী; ইহার, অঁণশ অতি স্থক্ষ, এইজন্য 
ইহাতে যেকোন দ্রব্য প্রস্তত করিবে সেসকলই অতি 
উত্তমরূপে প্রস্তত হইতে পারে এবং গঠিত বজ্ত 
অত্যন্ত ভারী ও বনুকঁলস্থায়ী হয়, কেবল শিরীষ 
কান্দে মাজ্জন করিলে কাঠালের ন্যায় ব্চ্ছ হুয় না। 
এই বৃক্ষ দুই প্রকীর; ড্যালভরজিয়া শিশু এবং ড্যাল- 
পরজিয়| ল্যাটিফোলিয়৷ কিন্ত ইহাঁদিগের কান্ঠের 
বর্ণগত কিছু ভেদ আছে। 

নিশ্থ বৃক্ষের কাষ্ঠ দেখিতে কিছু উত্তম বটে, কিন্ত 
ঘে সকল কান্ঠের বিষয় উপরে লিখিত হইয়াছে 
তাহাদিগ্ের ন্যায় উত্তম নহে! তাঁহাদিগের ন্যায় 
ইহার কাণ্ডের পরিধিও বৃহৎ হয় না কিন্ত ইহাতে সর্ব 
প্রকার গঠন হইতে পারে। 

জারুল বা ল্যাজরষ্ট্রোমিয়ারিজাঁইন1/ এই তরু 
বভ/বতঃ ভারতবর্ষে অধিক জন্মে, কিন্তু বঙ্গদেশে ইহা 
অতি অল্প আছে! ইহ! মধ্যবিধ তরু পত্রও মধ্যবিধ 
বর্ধাকীলে ইহার গোলাপি ও বেগুণিয়া বর্ণ গ্রষ্ছ' সকল 
বিকশিত হয় ও ইহার ফল সকল চৈত্র বৈশীখে 
বুপরু হইয়া উঠে! ইহার কাণ্ডের পরিধি উর্ধী সংখ্যায় 
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দুই তিন হস্ভের অধিক হয় না; কিন্ত কাণ্ডের 
আশ এমত মোটা যে, হহাতে কোন জুক্ম গঠন, 
উত্তম্প হই পারে না এজন্য ইহাতে কেবল 
দরজা জানালা গ্রস্ৃতি প্রস্তত হুহয়! থাকে ! 
 গ্লীব বা ডাকশ পাঁইরসগুলুটিনোৌশা, এই তরু 
এই দেশে স্বতাবতঃ জন্মিয়া থাকে, হন্ার ফলে 
নৌকা ও জীলের কষ প্রস্তুত হইয়া থাকে৷ ইহার 
তক্ত।চিরিয়া কোন গঠন প্রস্তুত করিবার প্রথা এদেশে 
প্রচপিত ন্‌, যদি ইহার তক্তাতে কোন দ্রব্য প্রস্তত 
করা হয় তে অতি উত্তম হুইতে পারে কিন্তু কোন 
সুষম কাধ্য হইতে পারে না। যাদও ইহা আবলুস 
দ্বাতীয় ভথাপি ইহক্্প কান্ঠ আবলুস কন্ঠের তুল্য 
দহে ও তৎসদৃশ কৃষ্কবর্ণও হয় না 

পশু ব আইল. কুলুমিয়ীকুলিনা, এই তরু মুন্দর 
বান অধিক জন্মিয়া থাকে ইহার আকার মধ্যবিধ পত্র 
সকলক্ষুদ্র ও গোলাকার হয়। পুঙ্প সকল অতি ক্ষুদ্র 
এবং ফল & শীড়ের সবশ। হুর কাণ্ডের পরিধি 
উদ্ধ সংখ্য+য় এক ৰা দই, হস্ত হইয়া থকে । ইঃ 
কাষ্ঠ রক্তবর্ণ এসং স্থক্প আঁশযুক্ত । যদি ইখ'র 
তক্তাতে কোন গঠন-কর: হুয় ও তাহা শিনীব কাগজে 
সন) য)য় তণ্ে ক্খচের “ঠায় স্বচ্ছ-হয়। 

জন্দরী বা হঃরিটেরিয়া, বাঙ্গালার দক্ষিণপুরর্ব 


৬৬ কবিদণ || 


প্রদেশে এই তরু অধিক জন্মিয়! থাকে, এই জন্য ২ 
স্থানের নাম জুন্দর বন হুইয়াছে। এই তরু ছুই জাতি 
আছে, এক জীত্তির পত্র বৃহৎ ও অপরজীত্তির পত্র 
ক্ষুদ্র! কষুদ্রপত্রবিশিষ্টকে যথার্থ সুন্দরী কহে। উভয়েং 
কান্ঠ রৌদ্রে থাকিলেই ফাটিয়। ধায়, কিন্ত জলে নহু- 
কাল থাকিলেও নট হয় না, এই জন্য ইহণতে অন' 
কোন গঠন হইতে পারে না, কেবল নেবকাঁর তলভাঁগ 
অতি উত্তম হুইন্ডে পারে, যেমন জুন্দর বনে জুম্দরী। 
তদ্রপ পশ্চিম অঞ্চলে শাল বনে শাল তরু হয়, 
ইহার বৃহত্তর প্রকীরূকে চকর কহে ও অপর প্রকার- 
কে সামান/তঃ দেকর কহে। এই তরু অভি বৃহং 
হইয়া থাকে, ইহার পত্র সকল বৃহৎ এব নান 
কার্য্যে ব্যবহৃত হয় । ইহার পুঙ্গ সকল ম্মেতবর্ণ ও 
বৃহৎ, বর্ধার কিছু পুর্বে পুঙ্পনকল বিকশিত হয়ঃ পরে 
বর্ষার সময়ে ফল স্থপক হুইয়। ভূমিতে পতিত হুইন্ডে 
থাকে । এই কল সকল পাখা বিশিষ্ট এ নিমিত্ত বায 
যোগে উড়িয়া বহু দুরে পতিত হয় এনং মৃত্তিকা 
কিছু দিবস থাকিলে ইহু'র বীজ অন্কুরিত হুইয়া চারা 
উৎপম করে, এই জন্যশাল বন অপ্প দিবসের মধে 
অন্তি নিবিড় হইয়া, শীলতরুর অক্ষয় ভগ1রবৎ হুইয়? 
উঠে.। ইহার কাণ্ড দীর্ধে উর্ধা সংখ্যায় ৩০1৪০ হস্ত 
গরিধিও € 1৩৬ হুষ্খ পরিমিত .হইয়া থাকে । ইহা'র 
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কাষ্ঠ এমত কুটিন যে, জলে বা রৌদ্রে থাকলে পচিয়। 
বা ফাটিয়া নউ হয় না। ইহাতে কোন গঠন প্রস্তত 
করিলে যে কতকাল স্থায়ী হুয়, তাহার সংখ্যা করা 
স্ুকঠিন? কিন্তু ইহ! এমত ভারী ও ইহার অশশ 
এত মোটা যে ইহাতে কৌন পরিষ্কৃত গঠন হুইতে 
পারে না এই জন্য ইহাতে কড়ি বরগা প্রভৃতি 
প্রস্তুত করে 

চাপরাস। চালতা, সৎসাঁর, শ্রীশ, মে, জাম, বাদাম, 
অন্থণ্থশিমুল, শ্বেভশিমুল, কদম্বঃ কেওড়া, খলশে এই 
দকল বৃক্ষের তক্ত! প্রস্তুত হয়, কিন্তু এ সকল 
তুক্তীয় লামান্য কাঁর্ধ্য সম্পন্ন হুইয়া থাকে, কারণ 
ইহাদিগের তাঁদুশ উৎকৃষ্ট গুণ নাউ । 

ৰকুল-__এই তরু দেখিতে অতি সুন্দর, এই জন্য 
ইভাকে উদ্যানের প্রকাশ্য স্থলে রোপণ করিবার 
প্রথা এই দেশে প্রচলিত আছে। ইহার পুঙ্গ অতি 
কুগন্ধযুক্ত ইহার কাণ্ড কখন কখন অতি বৃহৎ হুইয়] 
থাঁকে ইন্তর কান্ঠ প্রথম অবস্থায় মলিন শ্বেতবর্ণ থাকে 
গরু হইলে ভিতরের মাইজকান্ঠ ঘোর লাঁলবর্ণ হয় 
এই কষ্টে, প্রায় নকল.কাধ্যই হইতে পারে। 

গুক্ধোক্ত যে সকল বৃক্ষের কান্ের বিবরণ লিখি 
হইয়াছে, সে সকলই প্রায় অতি উৎকুষ্ট ও কাধ্যেধ- 
গষোগী সন্দেহ নাই, কিন্তু বটেনিক উদ্যান 


৬৮ কষিদপণ। 


সংস্থাপনাবধি যে সকল প্রকাণ্ড বঙ্গ তথায় রোপিত 
হুইয়ীছিল তাহার মধ্যে ১২৭২ লালের' ২* আম্মবিন 
প্রীপ্ী৬ শারদীয়া পুজার পঞ্চমী দিবসের মহা 
প্রলয় ঝড়ে ষে সকল বক্ষ পতিত হইয়া যায়, 
তাহাদিগের কাষ্ট্ের গুণাগুণ বিচার করিয়া ও থে 
সকল টৈদেশিক তরু এক্ষণে, বটেনিক উদ্যানে 
ৰর্তমীন আছে তাহাদিগের কিঞ্িৎ বিবরণ নিঙ্ষে 
লিখিতে প্ররুস্ত হইলাম । 

ইওলেনা ইস্পেকটি বিলিশ ইহার কাঠ ঈ ঈষৎ 
হুরিদ্রীবর্ণ। | 

কেশিয়ীবিশি চিউলা বা সৌদাল ইহার কান্ঠ 
তি যংপামখন্য, এই জন্য বিশেষ লিখিবর প্রয়ো- 
জন করেশা। 

লিখরকপনিলন-_-সবনিরে ১ম, বার কান্ত শ্বেত 
বর্ণ ও যৎ্সামান্য । 

একেশিয়।শিরিশ।- শিরিশ, ইহার কান্ঠ ম্বেত- 
বর্ণ ও কঠিন; পরিপৰ্ক হইয়া! উচিলে কুষ্বর্ণ হুয় 
ইহাতে সামান্য *'মা সম্পন্ন হ্যু। 

ড্যালভরজিয়া জ্যায়লেনিকা, ইহুণর কীঞ্ঠ শ্বেত 
ৰর্ণ ও কঠিন। ইহ! নাঁমান্য কাঁ্য্য ব্যবহৃত হইতে 
গারে। 

ডেলিনিয়।-পেল্টেশিনিযা, ইহার কান্ত ঈষৎ 


কষিদর্পণ। ৬৯ 


গোলাপি বর্ণ ও কঠিন) কিন্তু সহজে ফাটিয়া 
যায় । 

হার্ডউইকিয়া__বাইনেটা, ইহার কাঠ কঠিন, খয়ে- 
রের বর্ণ; ইহাতে যে কোন গঠন করিবে তাহাই 
অত্তি উত্তম হইতে পারে | 

ভালভরজিয়|__সন্দ্রাজ, - ইহার কাঁন্ঠ শেতবর্ণ 
কঠিন | ৃ 

বাহিনিয়।__পারভিফ্লো রা, ইহ1 একজাঁতি কাঞ্চন । 
ইহাঁর কাঙ্ঠ নরম খদিরনর্ণ |. 

উরমিনেলিয়াবিরাই, ইহার কীষ্ঠ নরম কিন্তু ফাটিয়া 
যায়। 

ভিটেক্র র্্যালাট। ইহু"র কাঁষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও অত্যন্ত 
কঠিন । ইহ্ণতে সামান্য কর্যয হইতে পারে । 

ফিলিএন্শ এনগঠ্তিফে;লিয়৷ উহার কান্ঠ নরম 
গু শ্মের্ণ ] 

ডাঁইযশপাইরশ _রেমিক্লোরা, ইহার কাঁষ্ঠ ঈষৎ 
গোলাপি পর্ণ ও কঠিন কিন্তু মাজিকাষ্ঠ পরিপন্ক 
হইয়া উঠিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়ঃ এই কান্ঠ ফটিয়! যাইতে 
পারে। | 

ইলিওডেনভ্মগ্সেলাকম, ইহার কান্ঠ শ্েতবর্ণ 
কিন সামান্য কার্ষে' ব্যবহৃত হইতে প্রারে। 

আলবিজিয়ীুডরেটিশিমাঃ ইহার কাঠ ভারী 


৭৪ কবিদরপণ। 


ক্বিস্ত বড় কঠিন নহে সামান্য কার্যে ব্যবহৃত হুইচ্ডে 
পারে। 

এন্টিভিষিমাভাইএনডুম, ইহার কাঁষ্ঠ শ্বেতরর্ণ 
ও কঠিন কিন্তু ফাটিয়া যাঁয়। 

সিজিয়মজেম্ৌলেনিয়ম, ইহার কান্ঠ খয়েরের 
বর্ণ ও ভারী সামান্য কার্ষেয ব্যবন্থত হইতে পারে । 

গারডিনিয়ীল্যাটিফোলিয়া, ইহার কান্ঠ অতি 
উত্তম শ্বেতবর্ণ ও সকল কার্যে ব্যবহৃত হইতে পাঁরে। 

ডাইয়শ পাইরশসপোঁটাঃ ইহার কান্ঠ ঈষৎ হরিদ্র 
বর্ণ, কঠিন ও সকল কা'যে ব্যবহৃত হইতে গাঁরে। 

উরকিউলিয়াঁফিটিডা, ইহার কান্ঠ ভারে লঘু 
ও শ্বেতবর্ণ উহ সামান্য কাধ্যে ব্যবহৃত হইতে 
পারে। ৰ 
জেনখোকিমশপিকটোরিয়শ, ইহার কান্ত হাল্কা, 
কঠিন ও ফাঁটিয়! বায়। ইহা সামান্য কাঁ্য্যে ব্যব- 
হাত হইতে পারে । 

ফাঁইকণম্যানজিফোলিয়া, ইহার কাঠ শ্বেতবর্ণ, 
হাল্ক। ও নরম। 

প্রোসোপিশশইস্পিশিজিরা, ইহার কাষ্ঠ শ্বেতবর্, 
হাল্কা সামান্য কার্ে ব্যবহার হইতে পারে 

ফিলিএনধশএমবিলিকা বা আমলকী ইহার কন 
ঈষৎ গোলাপি বর্ণ, কঠিন কিন্ত সহজে কাটিয়। যায় । 
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টেরো'কারপশ মারশুপিয়মঃ ইহার কাষ্ঠ শ্বেতৰর্ণ ; 
কিন্ত মধ্যভাগের কষ্ঠ পরিপক হুইয়! উঠিলে কৃষ্ণবর্ণ 
প্রাণ্ত হয়। 

ডাইয়শপ'ইরসমনটেনা,, ইনার কাঁষ্ঠ শ্বেতৰর্ণ 
কিন্ত মাংজকান্ঠ কৃষ্ণবর্ণ ও অতিশয় কঠিন হয়। 

জেনথকিনশ-_ডগলশিশঃ ইহাও কাঞ্ঠ শ্বেতনর্ণ ও 
কটিয়া ষায়। 

করিয়া গ্রাণিশ ইহার কান্ত স্বেতবর্ণ ও মরম। 

একেশিয়ীকেটিচিউ, ইহার কান্ঠ হরিজ্রীবর্ণ, কঠিন 
ও কীঠাল কষ্টের সদৃশ। 

এলবিক্জিয়াইন্ভীপিউলেটা!, ইহ! অতি নরম ও 
স্বিতনর্ণ হয়। | 

ওআলম্তরা ইহার কান্ত শ্বেতবর্ণ। 

এগেলিয়াগ্রা্টাঃ ইহার কান্ড পাটলবর্ণ, কঠিন ও 
ভারী, উহ। সকল কার্ষ্যে ব্যবহৃত হইভে পারে । 

ইঙ্জাডলশিশ, বিলাতি তেঁতুল, ইকা অতি বৃহৎ 
বক্ষ । ইনার পত্র সকল তেঁতুল পাতার অপেক্ষা 
কিছু বৃহৎ হুইয়া থাকে । ইহার কার্ড তাঁরী, খয়েরের 
বর্ণ, কঠিন ও কফ.টিয়া বায়। 

টে:রাকার পণ? 5লভরঞ্জিওইডেশ ও টেরোকার- 
গশইপ্ডিকা, এই দুই বৃক্ষ অতিশয় বৃহৎ হুইয়! 
খাকে ; ইহুণদিগের কাণ্ডের ব্যাস দুই ৰাতিন হন্তু 
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হয়। এই দুই বক্ষ দেখিতে এক (প্রকীর, কেবল 
পত্রের কিঞ্চিং ভেদ আচে । ইহাদিগের কাঠ শ্বেতবর্ণ 
কঠিন নহে! ইহাতে অতি সামান্য কার্য হইতে 
পারে । 

একেশিয়ন্থমা ত্রীনা, এই তরু অতি ব্‌হুং ও দীর্থা- 
কার ) ইহার পত্র সকল তেঁতুল পাতার সদৃশ আকাঁরে 
তেতুল পাতা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ, বৃহৎ হইয়া থাকে । 
ইহার কাণ্ডের ব্যাস দুই হুস্তেরও অধিক হইয়া থাকে । 
ইহার কান্ঠ অতিশয় কঠিন ? কৃষ্কবর্ণ ও ভারী; 
এইকান্ঠে সকল কার্ঠ্য হইতে পারে কিন্ত রৌদ্র 
ফাঁটিয়। যায় । 

কনক চম্পা (টেরেশপরমম বার 
ইহ! অতি বৃহৎ ব্‌ক্ষ, এই তরু বহু বৃহৎ শীখা পললবে 
বেষ্টিত হয়। ইহার কান্ত পরিপক্ক হইয়া উঠিলে 
কৃষ্ণবর্ণ ও ভারী হইয়া! থাঁকে। এই কানে দরজ। 
চৌকাঠ প্রভৃতি উত্তম রূপ হুইতে পীরে কিন্তু এই 
কান রৌদ্রে ফাটিয়া যায়। 

আশন, এই তরু বগড়ির জঙ্গলে অধিক জন্মিয়া 
থ!কে ইহা অনি বৃহৎ তরু ইহার নবীন পত্র সকল 
পিয়ার পত্রের সদৃশ কিন্তু উক্ত পত্র পরিণত হইলে 
তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হুইয়া থাঁকে। ইহ্ণর কা 
অতিশয় কঠিন কৃষ্কবর্ণ, ইহু'র আঁশ অভিশয় মোটা 
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হইয়! থাকে | অতএব পালিশ করিলে উত্তম সুদৃশ্য 
হয় না। এই কান্ডে কড়ি বরগা প্রস্ততি অতি উত্তম 
হইতে পারে। কিন্তু এই দেশীয় লোকেরা কহেন 
ইফ্টক নির্মিত গুহ এই কান্ঠের কড়ি থাকিলে অপ্প- 
কালেই নষ্ট হইয়া যায়, মৃত্তিকানির্শিত গৃহে ইহার 
কড়ি বহুকালন্থায়ী হয় | 

আড়মালা, ইহা? অতি বৃহৎ তরু, বগড়ির জঙ্গলে 
অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে ! ইহার পত্র নকল 
জিওল পত্র সৃশ। ইহার রক্তবর্ণ কান্ত অতিশয় 
কঠিন হয় না! এই কান্ঠে ধাঁকস দরজা প্রভৃতি 
সকলই হইতে পারে, কিন্ত তাহা অন্য অন্য 
কান্টের ন্যায় বন্ুকালস্থায়ী হয় না । 

কুন্থম বৃক্ষ, অতি বৃহৎ ইহা বগড়ির জঙ্গলে 
অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে | ইহাঁর পত্র সৌদাল 
পত্র সদৃশ? ইহার কান্ত অতিশয় কঠিন ও রক্তবর্ণ ॥ 
এই দেশীয় লোকেরা কহে এই কান্ঠে অতি উত্তম 
কড়ি হুইন্রত পারে । 

ধাঁদিকেঃ এই তরু" অতি বৃহৎ বগড়ির জঙ্গলে 
অধিক জন্মিয়া থাকে । ইহার পত্র সকল 
সরু ও দীর্ঘাকার, কান্ত রক্তবর্ণ অতিশয় কঠিন হয় 
না ॥ ইহাতে দরজণ প্রভৃতি প্রস্তত কর! যাইতে 


পারে না। ইহার পুজ্সে লালরন্গ উৎপন্ন হইয়া 
ছ 
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থাকে৷ আমি এই বৃক্ষ ব্‌হৎ হইতে দেখি নাই কেবল 
অবণ করিয়া উদ্ধু ৰপ লিখিলাম | 


আশাম দেশীয় প্রকাণ্ড রৃক্ষদিগের 
উপযোগিতার বিষয়। 


যে সকল প্রকাণ্ড বৃক্ষ এনক্ষণে কলিকাতাঁর সগ্নি- 
হিত স্থ'নে জন্বিয়া থাকে তাহাঁদ্দিগের উপযোগি তার 
বিষয় পুর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে । কলিকাতার 
দুরবর্তী স্থানৌৎপন্ন তরু সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা 
অত্যন্ত আবশ্যক, কেননা তাহাতে কাষ্ঠ ব্যবসায়ী- 
দিগের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু আমর! 
নিভাস্ত হীনাঁবস্থ বলিয়! গুর্ব্বোস্ত তরু সকলের বিশেব 
বিনরণ লিখিতে অসমর্থ হুইলীম | ইতিপুর্ব্বে গবর্ণ- 
মেন্টের বোটানিকেল উদ্য।নে যে সকল তরুর কান্ড সং- 
গৃহীত হয় তাহাদিগের বিবরণ অধ্যক্ষের গিকট লিখিত 
ছিল কিন্ত সে উদ্যানের বত্মান অধ্যক্ষ শহাঁশয়ের 
অযত্বে দে সকল কায ও লিখিত বিবরণপত্র নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । এখন আখমাঁদিগের এমত কেন উপায় নাই, 
যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া সেই সকল নষ্ট কাঁষ্ঠর পুন 
কুন্ধার সাধন ব্রি স্থৃতরাং তাহীদিগের ৰিবরণ লিখিতে 
পারিলাম না। এক্ষণে কেবল হুটিকালচাঁর মোঁসাহটী দ্বারা 
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আশাম দেশীয় জঙ্গল হইতে যে সকল কাঁষ্ঠ সংগৃহীত 
হইয়াছে তাহাদিগের বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হুইলাম। 

প্রথমতঃ | মেন্ুয়। ফেরিয়া) নাগকেশর, ইহ 
আশাম, দেশস্থ জঙ্গলে উৎপন্ন হইয়া থাকে । তথায় 
ইহাণার আকার এতাদৃশ বৃহৎ হয় যে, তাহার কান্ঠ দ্বার] 
সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কাঁধ্য অনায়ণসে নির্বাহ 
হইতে পারে। এই তরু অন্মদ্বেশীয় কোন 
কোন উদ্যানে যে ছুই একটী মাত্র দেখিতে পাঁওয়। 
যায় তাহাও আশাম দেশোৎপন্ন ভরুর নায় 
বৃহৎ নয়। আশাঁম দেশোৎপন্ন এই বৃক্ষের কান্ঠ 
অধিক কাঁলস্থায়ী হয়, এই নিমিত্ত উক্ত দেশ বাঁনীরা 
ইহাঁতে বারাগডর খুঁটী প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই, 
তরুর প্রতি আঁশাম দেশীয়ের] বিশেষ অযত্র করাঁতে” 
ইহার তাদুশ ফল ভোগ করিতে পারে না । এই তরু 
ছুই প্রকার হয়, আঁশামীয় ভাষায় তাহাদিগকে 
ডেরিকা নাঁহর ও বড় নাহুর বলিয়। থাকে৷ ডেরিক! 
নাহর_-এই তরুর কান অধিক সারবান হয় এবং 
ইহার আশ অতিশয় সুক্ষ বলিয়৷ ইহ দেখিতে অত্যস্ত 
সগ্রীঃ ইহাতে উৎকৃষ্ট খু'টী প্রস্তুত হুইয়া থাকে । 
এই কষ রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে পড়িয়া থাকিলেও 
ইহছীর কিছুমাত্র হানি হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ। মেকাঁই (ভিপৃট্টোকারপশ ) এই 
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তরু স্থুলোন্নত হয়, ইহার কাণ্ড অতি পরিষ্কার ও 
তাহার কোন স্থীনে অধিক গ্রস্থি দুষ্ট হয় ন, এবং দীর্থে 
প্রন্থে অতিশয় বৃহৎ হইয়া খাঁকে । এই তরু দুই 
প্রকার আছে । এক প্রকারের ছাঁলের ভিতর হইতে 
গ্রীষ্মকীলে ধুনা বহির্গত হয়। নাগা নাঁমক 
লোকের! সেই তরুর গায়ে আঘাত করিয়| রাখে, পরে 
ধুনা বহির্গত হইলে চ।চিয়। লইয়া বিক্রয় রুরে। এই 
ধুনা যে স্থান হইতে নির্গত হয়, দেই স্থানস্থিত 
তরত্বক্‌শুস্ক হইয়া! যাঁয়। এই ধুনা অতিশয় উৎস 
হয়। নাগাঁদিগের স্ত্রীলে'কেরা ইহাতে অলঙ্কার 
প্রস্তুত করিয়া কর্ণে পরিধান করে। ইহার গম বা 
আটা কোপাল বাগম এনিমনির ন্যায় চটচটে নহে 
ইহা তৈলের সহিত মিশ্রিত হয় ন1, এবং তিসির তল 
বাটারপিণ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়। বার্ণিশ 
. প্রস্তত হয় না। কিন্তু ইহাতে যে এক প্রকার সুগন্ধি 
তৈল আছে তাহা অগ্সির উত্তীপ লাগ্গিলে উড়িয়া 
যায়, টৈতল উড়িয়া গেলে যাহা অবশি থাঁকে 
তাহাই বার্ণিশ। 

আশাম দেশবাসীরা রৌদ্র বা বৃষ্টি সংযোগে কাঠ 
প্রস্তুত করিবার প্রথা কিছুই অবগত নহে, এই 
জন্য তথাঁকীর, অতি উৎকৃষ্ট কাঁ্ঠও বন্থৃকীলস্থায়ী 
হইতে পারে না, অতি অপ্পকালেই বিন হইয়া 
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ঘায় ॥ নাগফ্কেশরের কান্ঠ উত্তমন্ধপে প্রস্তুত করিয়া 
লইলে রুয়েতে শীঘ্র ন্ট করিতে গ'রে না অত- 
এব তাহাতে যে কোন গঠন গ্রস্তত করিবে তাহাই 
বহুকালন্থায়ী হইবে । ইন্ধর কাষ্ঠ স্থিতিস্থাপক 
বলিয়া ইহাতে কড়িকান্* হইতে পাঁরে না। ইহার 
নুতন কাের বর্ণ অতি মনোহর ও মস্থণ বলিয়! 
ইহাতে আমেরিকা দেশের বলমের অদৃণ অত্যুৎ্কৃষ্ট 
ব্লমের বাঁট প্রস্তুত হইতে পারে ।* এই তর'র তন 
পত্র আশীম দেশবাঁসীরা চুলে প্রিয়া থাকে এবং ইার 
পুক্প অতিশয় স্ুগপ্ধি পলিয়। আঁদর পুর্বকব,ণভাঁর 
করে। ইহার বীজ কাত্তিক মাসে পরিপক্ণ হয়। তাহাতে 
এক এ্রকাঁর টৈল প্রস্তত হয়, বীজ যত হয় তৈল 
তাহার অর্দেক পরিমাণে উৎপন্ন হুইয়া থাকে। 
ইহার টৈতলে নাঁন1 প্রকার চর্দা রোগ শিবাঁরণ হইতে 
পারে এবং জালাইবার কাব্যও চলে । এই তরুর 
গাত্রে আঘাত করিলে এক প্রকার ুন্দরগন্ধযুক্ত আটা 
নিগনত হয়, তাঁহ টার্পিণ তৈলের সহিত মিশ্রিত 
করিলে উত্রুষ্ট বার্ণিশ প্রস্তুত হয়। এই দেশের 
ধ্যে ধনসি, দিডিব ও ধনগড় ইনতাদি স্থান অপেক্ষ! 
নাগা পাহাড়ে এই বৃক্ষ অতি উৎকৃষ্ট ও বৃহ হয়। 
ইহাদিগের কান্ঠ এমত কঠিন যে ঝুড়ালিতে কাঁটা 
দুষ্কর । 


৭৮ কবিদর্পণ। 


জুটেলি (লিকুই ভেম্বর) এই ভরু এমত স্কুল 
যে ইহার কাণ্ডে আড়াই ২ হস্ত প্রস্থ তক্তা প্রস্তত 
হইতে পারে, ইহার কাঁষ্ঠ ভারী কঠিন ও বহুকালস্থায়ী 
হয় ॥ ইহাঁর বাঁজ হইতে পরিস্কার সুন্দর বেন- 
যেশিন সদৃশ গরন্ধযুক্ত ধুনা ফোৌঁট! ফৌঁট] হইয়া বহির্গত 
হয়। 

হুলং, এই তরু ভিপটারাকার্পাস জাতীয়, কিন্ত 
ইহা উত্ত বৃক্ষ অচপরক্ষা। আকারে বৃহৎ ইহীর কাঠ এমত 
কঠিন যে তাহাতে উৎকৃষ্ট তক্তা, কড়ি ও ভোঙ্গা 
প্রস্তুত হইতে পারে। এই তরুর গাত্র চিরিয়।! দিলে 
তাহা হুইতে ঘ্বতের ন্যায় এক প্রকার রস নির্গত হয়, 
এ রস কাঞ্$তৈলের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট । আমরা 
বলিতে পারি না যে এই তরু আরাকান দেশীয় কান্ঠ- 
তৈল তরু কি না। 

টিহাম, ইহ অতি উৎক্ষ$ট তরু, মেকাঁই ও হুলৎ 
তরুর ন্যায় দীর্ঘে প্রস্থে বপ্ধিত হুইয়! থাকে এবং 
এই তরু নাগী পাহাড়ের বনে এ সকল তরুর সহিত 
জন্মিয়া থাকে । ইহার কাঠ আশবম ও গ্রীহর বাসীর! 
অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। 
এই কাষ্ঠ মালীক দেশীয় চিরাবো কাঁষ্ঠের সদৃশ, 
আশাম দেশে এই তরু দুই প্রকার দু হয়। তশ্গধ্যে 
কনথাল টিহামের ফল আশাময়েরা ভক্ষণ 
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করে ও ইহীর কার্ড দ্বারা ভো্গা ও নৌক প্রস্তুত 
করিয়া থাকে । 

জৌব। হিঙ্গ,রি (কোএরকশ) এই তরু, ওক জাতীয় 
ইহারা পাহাড়ের উপর জন্মিয়া থাকে । ইহারা যে 
স্থানে জন্মে সেই স্থানবাসীরা ইহার ব্যবহার উত্তম 
রূপে জ্ঞাত আছে । এই তরু অত্যন্ত বৃজ্ধ হইলে ইহার 
কাঁগড ফাঁটিয়। তক্তার ন্যায় হয়। ইহার অণশ অতি 
ক্ষ কৃষ্কবর্ণ ও কান্ঠে কৃষিকার্য্যোপযৌগী অস্ত্র সমুহের 
বট প্রস্তৃত হুইয়| থাকে । এইব্‌ক্ষ বড়হিঙ্গরি ও 
কাস্তা হিঙ্গরির সহিত পাহাড়ের উপর এক ৰনে 
জঞ্রিয়া থাকে । কাঁস্তা হিঙ্গরির কার্ড যদি উত্তম রূপে 
প্রস্তুত কর! যায়, তবে বড় উৎকৃষ্ট হইতে পারে | 
এই কাষ্ঠ অতি সহজে চিরিয়া তক্তার ন্যাঁয় করা 
যাইতে পাঁরে ! সেই সকল তক্ত। পরিস্কার করিয়! 
ঠচিয়। এ দেশীয় রাঁজাদিগের কা্ঠগৃহ নির্মাণ হইয়! 
থকে, এই গৃহকে হিঙ্গরিঘর কহে। 

সোপাঁ। (মিচেলিয়।) এই জাতীয় বৃক্ষ পাঁচ 
প্রকার হয়। তম্মধ্যে তিতা সোপা ও কুরিকাসোপা এই 
ঢুই কান্ঠ আঁশাম দেশীয়দিগের মধ্যে অতিশয় এসিছ্ঃ 
্রদ্মপুল্র 'নদের উত্তরস্থিত বনে এই দুই তরু জশ্মিয়। 
থাকে । ইহা! মেকাই নাহর ও হুলং সশ সর্বত্র 
হয় না। তিতা সৌপার কাষ্ঠে নৌকা নির্মিত হুইয়া 
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থাকে। ইহাঁদিগের কাঁ্ঠ হাল্কা কঠিন“ও বন্থুক'ল- 
স্থায়ী হয়৷ 

ফুল লোপা, যাঁকে বঙ্গভাষাঁয় ৮াঁপা কহিয়া 
থাঁকে। ( মিচেলিয়। চমপৌকা ) ইহার কান্ত তিত। 
সৌপণর ন্যায় কষ্টিন নহে, ইহা অতি স্থগন্ষি ও 
হ'ল্কা, এবং দীর্ঘকীলস্থায়ী হয় না। ইহার তৃক 
এদেশীয়ের্! পানের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাঁকে। 

হেলিক (টরমিনেলিয়। সিষ্ট্রিন') এই তরু 
অত্যন্ত কঠিন ও বন্ৃকীলস্থায়ী, ইহাতে ঘরের খু'টী 
প্রস্তুত করিলে বহুকালে নষ্ট হয় না । এই দেশীয় 
লোকেরা ইহাঁর ফল খাইয়া থকে, কিন্ত তাহা ঞ্বা 
লাঁগে। হিন্দুস্থানবাঁণী লোকের ইহাকে হড় কহিয়া 
থাকে, এই তর পাহাড়ে এনৎ গ্ৰাস্তরে অধিক 
হয়। ইহাঁর আকাঁর অত্যন্ত বৃহ ও ইহাঁর কাঠ 
দেখিতে অতি সুন্দর হয়। 

বড় বোলা ( টরমিনেলিয়।) সেগুণ ব্যতীত অন্য 
বেন প্রকার বৃক্ষের কান্ত ইীর সদূশ হইতে 
পাঁরে না । এই তরু তিন প্রক:র আছে । বড় বোলা, 
হিলা বোলা ও ননী বোলা বা তুতপাতা বোলা, 
এই শেষোক্ত বোলার কাঁন্ত হরিদ্রাবর্ণ, আশ স্বচ্ছ 
ও ঘন, কিন্তু অন্য বোলা অপেক্ষা ইহার কাঁঞ্চের 
অধিক মুল্য নহে । বৌল:দিগের কাঠ হাল্ক। হুওয়া 
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প্রযুক্ত তদ্বার] দাড় প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই 
কান্ঠ জল্গে থাঁকিলে কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিন হয়। এব 
রৌদ্দ্রে থাঁকিলে ফাটিয়া! যায় না! 

বোলা বৃক্ষ সকল কর্তন করিয়া ব্রহ্গপুল্র নদ দিয়া 
ভাসাইয়! আনে, এবং চড়ায় ফেলিয়া কাটিয়া থাকে। 
অতি বৃহুৎ বোল] সকল, প্রাস্তরের মধ্যে মটক নামক 
' স্থানে জন্মিয়া থাকে । 

তুঁদ বা নিডিলিয়াটুন1 ॥ আশাঁম রাজ্যে ইহাকে 
হিশুরী পোম| কহে, উহার বিষয় দুর্ব্বেই উল্লেখ 
করা গিয়াছে, ইহার কান্ঠ শুষ্ক করিয়া তদ্দবীর! 
কোন বস্তু প্রস্তুত করিলে .অধিক কালস্থায়ী হয় । 
উত্তর আশাম প্রদেশের পাহাড় ও প্রান্তর অপেক্ষা 
ডিহিৎ নদীর তীরে অধিক জঙ্গিয়া থাকে । এই 
জাতীয় আর এক ৩্প্রকার তরু আঁচে; তাহাকে 
অ'শামীয় ভাবায় জেল্পাগুালোম! কহে। এই দুই 
প্রকার তরুও কর্তন করিয়। ব্রহ্ম পুজ্র নদ দিয়! ভাঁনা- 
ইয়! প্রতিবৎসর আনয়ন করে | 

ব্রক্গপুজ্রের চড়াতে' শিশুতরু অধিক পরিমাণে 
জন্মিয়া থাকে । ইহার বিষয় পুর্বেই উল্লেখ করা 
গিয়াছে ॥ 

মেজ (ইঙ্গ! বিজ্ুমিন1 ) ইহার কাঁ্ঠ শিশু কাণ্ডের 
সদৃশ, ইহার জন্ম স্থান আশাম। 


৮২ কষিদপণ। 


কোরাঁই (একেসিয়া! ওভরেটিফিমা ব| মার 
নেট) এই তরু এই অঞ্চলে অধিক হয় (বোধহয় 
ইহাকেই শিরীষ তরু কহে)। এই তরু অধিক বড় হয় 
না। ইহার কান্ঠ পক হইলে রক্তবর্ণ হয়, ইহার 
অসার ভাগ জল লাগিলে পচিয়া যাঁয়, সাঁরভাঁগ 
জল লাঁগিলে অস্তিশয় শক্ত হয়” 

মেডেলা ( একেসিয়! ইন্টিপিউলেট|) ইহার কাঞ্জে 
অনেক প্রকার কর্ম্৷ হইতে পারে । 

সৌয়াঃ ইহাকে সিম ফোর] গণইজুন কছে। ইহার 
কান্ঠ অতান্ত ক্ুন্দবর্ণ এবং হাল্কা ও দীর্ঘকাল- 
স্থায়ী। ইহাতে আবার ধুম সংলগ্ন করিলে আরও 
অধিককীলস্থায়ী হয় এব নান] প্রকারে বক্র করা 
যাইতে পারে | 

টরমিনেলিয়া প্যানিকিউলেস্টা, ইহা এক জাতি 
হুলৎ ইহার কাষ্ঠে উক্ত স্ছলঙের ন্যায় কার্ধ্য 
দর্শে) কিন্তু ডিহুৎ ও ডিস্যাঁৎ নদীর জলে ইহার 
কান্ঠ ও অন্য অন্য নান1 গুণবিশিষ বৃক্ষের ৰ্বান্ঠ পতিত 
থাকিলে অদ্ভি উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট হুইয়! উঠে । 

হিলশ ব1 (ইষ্টিলেগেবোঁনিয়শ, )ইহা অত স্বন্দর 
তর, ইহার পত্র সকল ক্ষুদ্র ও ঘোর সবুজ বর্ণ, ইহার 
কাণ্ড অতি বৃহৎ হয় না, ব্যাস প্রায় এক হস্ত 
হইয়। থাঁকে। ইনার কাণ্ত সম্পূর্ণ কৃক্বর্ণ, কঠিন 
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অত্যস্ত ভারী* এই জন্য এরই কাণ্ঠের নাম লোহা 
চাষ্ঠ বলিয়া থাকে । ডিহিং নদীর জলে ইহা কিছু দিন 
ড়িয়। থাকিলে অতি উৎকৃষ্ট হুয়, এই অঞ্চলে এই 
ঢু সচরাচর দুষ্ট হয়। 

মিছেলিয়া বা এক জাতি সোপা, পর আমর] 
ঘ মোঁপাঁর বিষয় লিখিয়াছি তাঁহা আমাদিগ্পের এই 
দশে চপ! নামে বিখ্যাত আছে কিন্তু এই স্থলে 
র এক জাঁশ্তি চাম্পার বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত 
ইতেছি | এই বৃক্ষের কাষ্ঠ বহুমুল্য এবং 
দগুণ কান্ঠের ন্যায় জলে বনুকালস্থায়ী হইয়া 
নাকে। কিহুর বাঁ ব্রিভেলিয়া লনজিফোঁলিয়া--এই 
রূ আশীম 1 লক্ষীপুর পাহাড়ে বিস্তর 
ইয়া খাকে। এ দেশীয় লে!কেরা এই কান্ঠ 
হুলয ও বনুকাঁলস্থায়ী কহিয়া থাঁকে। ইহাতে 
অনুগান হয় যে এই কাষ্ঠ, রেইল ওএর কার্ষ্যে ও 
যে যে কর্মে অতিশয় কঠিন ও দৃঢ় কান্ঠের প্রয়ো- 
জন, সেই সঞ্ল কার্ষ্যে উত্তম রূপে ব্যবহৃত হইতে 
পারে॥ 

পানি মুড়ি বা টরমিনেলিয়!, এই বৃক্ষ আঁশাম 
রাজোর পাহাড়ের প্রীস্তভাঙগে অধিক জন্মিয়। 
থাকে। আশীমের লোকেরা কনে ষে* এই কাঠ 
"হুকাল জলে থাঁকিলেও নষ্ট হয় না। 


৮৪ . কবিদর্পণ। 


পোৌঁম! ৰা সিডিলিয়া, এই দেশীয় লোকের! ইহাঁবে 
এক প্রকার পৌম| বা টুন কহিয়া থাকে । এই বৃক্ষ 
যদিও আকৃতিতে প্রোমীর সদৃশ ৰটে, কিন্তু ইহার 
কাষ্ঠ পোম| অপেক্ষা ভারী এবং কঠিন হয়, 
অন্য গুণে মেহগ্সি ক্কান্ঠের সদৃশ ॥ 

বন বুগরি বা জিজিফশ--ইহ| এক প্রকার বন 
কুল বৃক্ষ ইহীর কান্ঠ দীর্ঘকীলম্থায়ী ও জনে 
পচিয়া যায় না» কিন্ত গ্রীষ্মের প্রভাবে ফাটিয় 
বায়? | 

বনড়কি লতী__ইহা এক বৃহৎ লর্ভিকা & দেশে 
উক্ত নামে বিখ্যাত আছে। ইহার কাঁটার অগ্রভাগ 
কঁড়শির ন্যায় বক্র হুইয়! থাকে, ইহার কান্ঠে এক। 
প্রকার হরিদ্রা বর্ণ রঙ্গ প্রস্তত হইয়! থাকে ! 

গমীরি বা গিলিন। ইহা এক প্রকার গান্তার বৃক্ষ। 
এ অঞ্চলের পাহাড়ে জন্মে! 

কটকোঁরা,ইহা এক প্রকার কণ্টক বৃক্ষ &$ দেশে অতি 
সাধারণ। ইহার ফল আতার সদৃশ, কাষ্ঠের বর্ণ পরি- 
বর্তিত হয় না; কিন্তু শ্বেতবর্ণ ও ঘন আঁশ প্রযুক্ত ইহাতে 
চিরনি ও অন্য অন্য দ্রব্য উত্তম ৰূপ হইতে পারে। 

লত| আমারি, এই বৃক্ষের আকৃতি দেখিয়! অনুমান 
হইতেছে যে, মার সাহেবের ক্যাশ্বিয়! বা কেরিয়া- 
আঁরবোরিয়া হইবেক। 





কবিদরণ। ৮৫ 


বেইলু-_ইহা অতি বৃহৎ বৃক্ষ, ইহাঁর কাষ্ঠ অতি 
হাল্কা ইহাতে অনারানে না"1 প্রকার কর্ম্ম কর। 
যাইতে পীরে, বিশেষত ভিতরের কা্ধ্য, এবৎ হাল্কা 
বাকস ও বৃহৎ ভোঙ্গ! উত্তম হইতে পাঁরে, কিন্তু 
সেই ডোঙ্গ1 দুই বৎসরের অধিক থাকে না, উপর 
আশীমে ও মধ্য আশামে এই বৃক্ষ অতি সাধারণ । 

হিউখন, এক জাতি ল্যাজরষ্ট্রোনিয়া, জঙ্গলের 
মধ্যে ইহা অতি বিখ্যাত বৃক্ষ | কখন কখন ইহা অতি 
মরলভাঁবে উৎপন্ন হুয়। ইহার শাখা সকল পরস্পর 
সম্মুখবর্তীঁ হয়' এবং দীর্ঘপত্রের সহিত নত হইয়। 
গড়ে। ইহার পুঙ্প সকল বৃহৎ ও ম্বেতবর্ণ দেখিতে 
অতি মনোহর, ফল সকলও বৃহৎ ও সুদ্বশ্য হয়। এই 
দেশীয় লোকেরা ইহাকে এক জাতি হুলক কহে 
কিন্তু পত্রে ও পুষ্পে হুলকের সহিত এঁক্য হয় না 
ইহার কান্ঠে ভিতরের কাঁর্ধ্য অতি উত্তম হইতে পারে | 
পরেরেং,এই বৃক্ষ বৃহৎ পীহ'ড়ে জশ্গিয়! থাকে ইহার 
কান্ঠ অত্তি সাধারণ ও জঘন্য । 

বারটলেরিয়া পেটটা এই তরু অভি সাধারণ 
কর্ষিত ভূমিতে অতি শীব্র জম্মিয়! থাকে ! ইহার কান্ঠে 
অতি উত্তন্ত জ্বালানি ক্লান্ত ও কয়লা হয়। ইহার 
কাণ্ড চিরিয়া দ্রিলে ল'লবর্ণ এক প্রকার ঠদ বহির্গত 
হয়৷ মি 

জজ 


৮৩ কষিদর্গণ | 


মরমোরি, এই তরু জঙ্গলে অড়ি সাধরণ এব 
ভাতি বৃহ, হইলে ইহার মণইজ কাঁষ্ঠ লালবর্ণ হয়। 
এই কাষ্ঠের আশ অতিশয় ঘন এবং ইহাতে অতি 
সহজে নান? কার্ধ্য করা যায় ও তাঁহা বহ্কাঁলস্থায়ী হুয়। 

বোন (ক্রাঁটেতা রাকসবরগি ) ইহা অতি বৃহৎ 
তরু জঙ্গলে অধিক উৎপন্ন হইয়া খাকে । কেহ 
কেহ কহেন যে ই₹1 ছিলেট অঞ্চলে অভি সাধারণ 
ইহরি কানে অতি সহজে নান] দ্রব্য প্রস্তুত কর! 
যাইতে পারে । এই কাষ্ঠ হল্ক1 ও বনুকাঁলস্থায়ী হুয়। 
ইহাঁতে বাঁকস এবং কোন কোন দ্রব্যের ভিতরের 
কার্য হইতে পারে। 

লেটিখু-বা পাৰ্রারডিয়া সেপিডা, এই তরুর ফল 
& দেশীয় লোকেরা ভক্ষণ করে। ইহার অ1শ.অতিঘন 
এবং পারিপাট্য করিলে এই কাষ্ঠ বৃকীলস্থয়ী 
হয়। এই তরু অতি বহুৎ হয় ন।। 

কোলিওথা, ইহা এক-ভাতি সুন্দর পুষ্পতরু, উত্তর 
পাহাড়ে ও তরিয়াশিতে উৎপন্ন হুয়া খাঁকে 
ইহার কান্ঠ হল্কা ও ঘন আঁশযুক্ত ইহাতে স্কল 
হাল্কা কর্ম হইতে পাঁরে। ঙ 

বড় টেকরা ব1 গাঁরসিনিয়! পিডন একিউলেটা 
এই টেকরার, মধ্যে এক জাতি তরুর অপরু ফল 
এতদ্দেশীয় লোকের ভক্ষণ করে এবং এই ফল 


রুষিদর্পণ। ৮৭ 


আমছুরের ন্যায় কাটিয়া শুস্ক করিয়া! বাজীরে বিক্রয় 
করে! এই ফল অতি উত্তম, এই তরুর কান্ঠ উত্তম 
রূপে প্রস্তুত করিলে সবিশেষ ব্যবহারযোগ্য হুয় | 
 পানিএল বা ফেলাকরটিয়া ক্যাটে ফাঁকটা, ইহার 
কান্ঠ কঠিন, আঁশ ঘন, উত্তমরূপে প্রস্তত করিলে 
বছৃকাঁলস্থায়ী হয় ৷. 

টেকরাঁমো-বা রিজেখফিরা, ইহ অতি বৃহৎ 
ক্ষে পাহাড়ে জম্মিয়! থাঁকে | ইহার পত্র সকল ঘোর 
নবুজ বর্ণ এবৎ দেখিতে অতি মনোহর । ইহার কন্ঠ 
কঠিন ভারী ও বহুকালস্থায়ী । 

টোকর। ব1 বাহিনিয়! টোকরা, এই ভরু অতি 
হৎ হুইয়! থাকে । ইহার কন্ঠ কঠিন্ন ও বহুকাল 
স্থায়ী! 

লোটিয়ীনা বা এলফ্টনিয়! স্কৌলেরিশ, ইহাকে 
বঙ্গ ভাঁষাঁয় ছাঁতিম কহে! এই দেশে ও আশাম 
রাজ্যে বহু স্হখ্যক জিয়া-থাকে । এই বৃক্ষ অন্তি 
বৃহৎ ইহার ছা.ল ও আটায় শুষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে 
ইহণর কষ্ট হুধল্কা ও বন্ৃকালস্থারী এই কাষ্ঠে 
হালকা কর্্য ও বাকল হইতে পারে। 

ব্যানডুর্দ ভিমা বা গৌয়ীভা বেনেকটিফিরা, ইহ! 
অতি সুন্দর তরু আশামের জঙ্গলে অন্নিক জণ্যয়! 
থকে । ইহার ফল দশপে+গু গ্েধল।র ন্যার অন্তি বৃহৎ 


৮৮ কষিদর্পণ ৷. 


কাঁণ্ড হইতেই বহির্গত হয় এবং সেই ফুলে এক প্রকার 
তৈল থাকে ! এই তরুর কান্ত ঘন আঁশযুক্ত স্ব 
অনুমান হয় ব্যবহারের যোগ্য হইতে পারে । 

কদম্ব বা নাকেলিয়া ক্যাঁভেম্বা ইহা এই দেশেও 
অধিক হুইয়| থাকে | ইহার কান্ঠ হাল্কা এবং নরম 
অতএব হাঁল্ক| কার্ধ্য হইতে পাঁরে। 

বাল বা ইরিসিয়া সিরেটা, এই তরুর কার্ঠ হাল্ক! 
উত্তমরূপে প্রস্তত করিলে বন্থুকীলস্থায়ী হয় এই 
কান্ঠে লিমফোদিগের করবালের খাঁফু হয় এবং অতি 
রৃহৎ বৃক্ষের কান্ঠ' হইলে বন্দুকের কদর 398:0% 
হইতে পারে । 

গ্যাশ মাহুতি, এই বৃক্ষের কা আবৃত স্থানে 
রাখিলে বনুকী'লস্থায়ী হয়। 

স্থম ব! টিট্রপিয়! ল্যাঁনশিফৌলিয়া, ইহা অতি 
সুন্দর তরু, প্রকাশিত রাস্তার ধারে রোপণ করা হয় 
ইহার পত্র সকল লারেল পত্র সদৃশ, অপক অবস্থায় 
ইহার কান্ঠ হইতে কর্ুরের গন্ধ বহি হয় এল 
ইহার পত্র মর্দিত করিলেও এ ন্ধপ গন্ধ বাতির হয়। 

এমশিয়া বা স্পনডিয়শ, ইহাতে কাল বাঁরনিশ 
বহির্গত হইয়া থাকে | ইহার পাত্র এবং শাখা স্পন- 
ডিয়শের সদুশ অপেক্ষাকৃত কিছু ক্ষুদ্র এইমাত্র 
প্রভেদ। 


কৃষিদর্পণ। ৮৯ 


যে সকল *উৎ্কৃ্ট কাণ্ঠ পুর্বে স্ত কয়েক পৃষ্ঠায় 
লিখিত হুইয়াছে নেই সকল কাণঁষ্ঠনির্মিত দ্রব্য সকলকে 
বহুকীলস্থায়ী করিবার জন্য এ সকল দ্রব্যে কেহ 
তরল কেহ বাঁগাঁডচ আলকাঁতরা লেপন করিয়। থাকেন। 
কিন্ত তরল অলকাঁতর1 লেপন করাতে বিশেষ ফলদায়ক 
হয় না, কারণ উহ অতি অপ্পকালেই শুস্ক হইয়] 
যায় অতএব গাঁ আল্কাতর| ছুই চারি বার লেপন 
করিলে এ সকল দ্রব্য বহুকালস্থায়ী হইতে পারে, 
কারণ উহা! এরূপ ঘন আচ্ছাদনেরু ন্যায় হইয়া! থকে 
যে কান্ড মধ্যে কৌন পৌঁকা সহজে প্রবেশ করিতে 
পারে ন1| বহু কাল পরে যখন এ আলকাতরার তেজ 
কিছু মাত্র খাকেন। তখন আর এক বার লেপন করি- 
লেই বিশেষ উপকার হয় ॥ আমাদিগের দেশে দরজ। 
ও খড়খড়িয়াতে হরিদ্ত্রৰর্ণ ও সবুজ বর্ণের রঙ্গ লেপন 
করিবার যে প্রথা প্রচলিত অধছে, তাহাতে অতিশয় 
উপকার দশ, কারণ যে বস্তু সংবোগে এই ছুই রঙ্গ 
প্রশ্থুত হয় তাহা! বিষীজ, কোন পোকার দুখে 
লাগিব] মাত্র নরিয়াষায়। রঙ্গ লেপন কর। থাকিলে 
রূই ইভাদি কোন পোক1 ধরিতে পারে না, ভতএৰ 
যত দিন পর্য্যস্ত সেই রঙ্গ ন। উঠিয়া যায় ততদিন জঙ্গ 
কিঘ্বা কে'ন পৌঁক1 কান্ঠ ভেদ করিয়! তিতরে প্রবেশ 
করিতে পার ন1ক্থতরাঁৎ বহুকাঁলেও নষ্ট হয় না। 


৯৪." কৃষিদর্পণ।' 


সবুজ রক্ষ তুঁতৈ, খড়িমাঁটী বা সফেদ! ও মশিনার 
তৈপ এই তিন বন্ত সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
অপর যদি বাক, মেজ, কেদের। প্রভৃতি কাঠ 
নির্দিত দ্রবা সকল কুদ্বশ্য ও বনুকাঁলম্থায়ী করিতে, 
হয় তবে উক্ত সবুজ রঙ্গ না মাখাইয়া প্রথমত স্ুত্র-: 
ধরা ঘিশকাঁপে চীচিয়! ও শিরীষ কাগজে ঘর্ষণ করিয়া; 
পরিষ্কার করে» পরে উহাদিগের উপর বারনিশ লেপন 
করিয়া সমুজ্বল করিয়া] থাকে । এই বাঁরনিশ নিম্ন | 
লিখিত প্রকারে প্রস্তত করিতে হয়, প্রথম এক পৌঁগু: 
রজন ২৭ আউন্স মশিনার তৈলে ফেলিয়! উত্তীপ 
সংলগ্ন করিবে পরে যখন গলিয়া যাইবে তখন অগ্নি 
হইতে অস্তর করিয়া তাহাতে ২৭ আউন্স গরম স্টীরপিন : 
তৈজ ঢাঁলিয়া দিবে। কিন্তু সামান্য মশিনার তৈলে এই 
বারনিশ প্রস্তৃত হয় না, লিখরেজের মহিত মিশ্রিত ও 

অগ্নির উত্তীপে ঘনীভূত মশিনীর টতল রজনের সহিন্ত 

মিশ্রিত করিতে হয়। এই বারশিশ কাঁঠে লেপন 

করিল অতি উত্তম হইতে পারে ॥ ইহা ভিন্ন আর 
এক প্রকার অত উৎকৃষ্ট বারনিশ আছে উহা নিশ্ব 
লিখিত দ্ব্যাদিতে প্রস্তুত করিতে হয়। পাইন 
বারনিশ এক পৌগু আগ্িতে দ্রব করিয়া পতিন চারি 

মিনিটের মধ ১২ আউন্স গরম পরিস্ক'ভ মশিনার 
তৈল উহাতে ঢাঁলিয়। দিবে পরে যখন উহ! 





কষিদর্পণ। ৯১ 


চটচটে হুইবে* তখন অগ্সি হইতে অস্তর করিয়! 
রাখিবে এবং শীতল হইলে ৬৮ আউন্স টারপিন তৈল 
উহ্ণতে ঢালিয়। দিয় কিঞ্িংকীল নাড়িয়াঘন করিলেই 
অতি উত্তম বাঁরশিশ গ্রস্ততত হইবে সন্দেহ নাই। 
অপর যদি কোন বৃহৎ কাঁন্ঠ বহুকাল রক্ষা করিতে হয় 
তবে নিম্ব লিখিত প্রক্ণরে অন্যবিধ বারনিশ প্রস্তুত 
করিবে । তিন বোতল গ্যান্র ১২ বোতল ড্যামর- 
তৈলে ফেলিয়া জতি অণ্প আগুনের 'উত্তীপে 
গলাইবে। প:র গাড় হইয়া গাত্রের তলায় অমাট হইয়া 
নাযাঁয় একারথ তাঁহার উপর কিঞ্চিৎ চুন ছড়াইয়! 
দিপে। কিন্ত যে পর্যস্ত উহা পাত্রাস্তর ন। কর! 
হয় ততক্ষণ উহাকে উত্তম রূপে ঘাঁটিতে হইবে 
এবং প্রস্তত হইলে তাল বাঁধিয়া বোতলের আঁকার 
বরিয়। রাখিবে। পরে কন্ঠে লেপন করিবার সময় 
কিঞ্চিৎ লৈ সংযুক্ত করিয়া উত্তাপিত করিলেই 
বিপক্ষণ লেপনোপযোগী হইবে | ইহা কাক্ঠে লেপন 
করিলেই কা ধরিবার কৌন সম্তাবন! থ।কিবে না। 

যে সকল কাঁষ্ঠে গাঁড়ীর চাঁক! প্রস্তুত হয় তাহা- 
দিগের মধ্যে বাঁবলাই সর্ব প্রধাঁন বলিয়! গণনীয়, 
কারণ উষ্থার কাষ্ঠ যে কপ বনুকাঁলগ্থীয়ী তাহাতে 
চাক! প্রস্তত করিলে কখনই তাহ! শীন্র*ভগ্ন হয় ন|। 
এই বাঁবল! তরু স্বভাঁবত আরবদেশে জঙ্মিয়া থাঁকে। 


৯২ কুষিদর্পণ।' 


এক্ষণে এই দেশে রোগণ করতে এত অধিক পরিমাশে 
জন্বিয়াছে যে কোন রূপে ইহা ভিন্ন দেশীয় বলিয়া 
বোধ হয় না। আর এ দেশের জল বাঘ ইহীর এমন 
সহ্য হইয়াছে যে কৃষিকার্য্যের পাঁরিপাট্য ব্যতি- 
রেকেও ইহা "্মশান ও পতিত প্রান্তর ভূমিতে সহজেই। 
অধিক পরিমাণে জগ্িয়! থাকে । কেবল উড়িষ্যা ও। 
পশ্চিম অঞ্চলে কিছুমীত্র হয় ন। 

অর্জন, এই তরু উড়িষ্য| ও পশ্চিম অঞ্চলে অধিক 
জশ্বিয়। থাকে । এই দিমিত্ত এ সকল স্থান বাঁনীরা: 
বাঁবলার অভাব জন্য উক্ত কান্ঠে গাড়ীর চাকা প্রস্তত। 
করিয়া থাকে? কিন্ত এইকাঞ্ত বান্লীর ন্যায় শক্ত 
হয় নাঁ। 





যে সকল বৃক্ষের কাণ্ঠে খু'টা হয় 
তাহার বিবরণ। 


গরান_-ইহ1] দীর্ঘকীল ৃত্তিকায় প্রোথিত 
থকেও গচিয়া ব| পোকা ধরিয়া নষ্ট হইয়। ' য় 
না, এজন্য যে সকল রৃক্ষে খুঁী হুয় তম্মধ্যে গরানই। 
সর্ববপ্রধান বলিয়া ত্বীকার করিতে হইবে" এই বৃক্ষ 
স্বভাবত ঝুম্দরবনের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
অন্য কোন প্রদেশে জন্মে না । এই জন্য সুন্দর 
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বনের নিকটস্থস্থানে ইহার অধিক ব্যবহা'র হুইয়] 
ধাকে। 
কপে-এই তরু জ্থন্দর বনে জঙ্গিয়া থাকে |, 

ইহাতে যে খুঁটী হয় তাহা বহুকাল মৃত্তিকায় খাকিলেও 
পচিয়া যায় ন1 কিন্ত ইহাকে পোকাতে শীঘ্র নট 
করিয়! ফেলে এই জন্য ইহার খুঁঢী কলিকাত। অঞ্চলে 
ভতি অপ্প দেখিতে পাওয়া য'য় । 

কয়েশ_এই বৃক্ষ মেদিনীপুর অঞ্চলে অধিক 
জন্িয়া খাকে। ইহা স্বভীবত পু'চী হইতে পারে না 
কিন্ত ইহাতে খুঁটী গ্রস্তত করিয়|'লইলে বহুকালস্থায়ী 
হয়, এবং তীহা। পোকায় শীঘ্র নষ্ট করিতে পাঁরে 
না। যে প্রদেশে খুঁটীর উপযুক্ত উক্ত বৃক্ষ সকল 
জন্মে না, সে প্রদেশে শীল বকুল প্রভৃতির খু'টা 
প্রস্তুত করিয়া থাকে । কিন্ত সেগ্ুণের সার কাটিয়] খুঁটী 
করিলেও পৌকাঁয় নষ্ট করিতে পারে না 





যে সকল বুক্ষের কাণ্ডে অস্ত্রের বাঁট হয় 
তাহাদিগের বিবরণ। 
স্থন্দয়ি-_এই কান্তে কোন অস্ত্রের বাট প্রস্থত 
করিলে যেমন উত্তম হয়, অন্য কোন কন্ঠের বট 
করিলে তেমন উত্তম হইতে পারে না; কিন্তু সামান্য 


৯৪ কবিদর্পণ।, 


অস্সের বাঁট প্র'য় অঅ বৃক্ষেরূশিকড়ে ও হুরিং, 
হাড়া বা বাবলার কান্ঠে প্রস্তুত হইয়া থাকে | 


৯ 


যে সকল বৃক্ষের কাণ্ডে ধুনা উৎপন্ন হয় 
তাহাদিগের বিবরণ। 


যে সকল বৃক্ষক'ণ্ড হইতে ধুনা উৎপন্ন হয়, 
ত.হাঁর মধে। শল বৃক্ষের নির্যাসের ধুনাই তামাদিগের 
দেশে প্রচলিত হইয়া থাকে । আর বাজারে যাহাকে 
শ্বেত ধুনা ব| গন্ধর্বিরীজ কহে, তাহা শামী] ইপ্ডিক। 
বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই শুরু অতি লামান্য 
ইহার পত্র আত্মপত্রের সদৃশ, ইহার ছাল ফাটিয়া ধুনা 
বছিগত হইয়া কাণ্ড দিয়া গড়াইয়া পড়ে ; ৰশওয়ে- 
লিয়। শিরেটা বৃক্ষেও এক প্রক'র ধুনা হয়; এই তরু 
মধাধিধ) ইহার পত্র বকের পত্র সতশ, এই বৃক্ষ 
পশ্চিম অঞ্চলে পাহাড়ময় স্থানে ত্বতাদত জঙ্দিয়া 
থাকে । এতদ্বযতীত ধুনার আর এক শেষ ক্ষ আছে, 
ত'হার বটেনিক নাম কৌনোরন ইষ্ট্রিকটা_এই বৃক্ষ 
অতি বৃহ হইয়া খাকে; ইহার পত্র সকল আমড়া 
পঞ্জের সর্বশ) ইহার ধুনা কৃষ্ণবর্ণ, এ বৃক্ষর ছাল 
ফাটয়| ধু হৈগত হয় এনৎং কাণ্ডের উপর দিয়া 
গড়াইয়! পড়ে । মালাকার প্রদেশে এক প্রক'র 
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ধুনার বৃক্ষ আড় তাহার নাম ক্যানেরিয়ম কমিউনি 
ইহা অতি বৃহ বৃক্ষ ইহার পত্র পেয়ার! পত্রের সদ্দশ ১ 
ইহার ধুনা শ্বেতবর্ণ বৃক্ষের কাণ্ড দিয়া প্রচুর পরিমাণে 
গড়ইয়া পড়িতে থাকে। ইহা অতি সহজে তুলিয়া 
লওয়া যাইতে পারে! 





রঙ্গ উৎপাদক কাণ্ডের বিষয়। 


আমাদিগের এই দেশে বকম কান্ট রঙ্গ উৎপন্ন 
হইয়া থকে ! আর এক প্রকার বুক্ষ আছে ভাহার 
ল্যাটিন নাম হেমিটকসিলন কেম্পেটিএনম ; ত'হাঁর 
কান্ঠে অতি উত্তম বেগুনিয়া রঙ্ক প্রশ্রত হয়; আর 
আউচ রূক্ষের শিকাড়েও হরিদ্রাবর্ণ রক্ষ প্রস্তুত হইয়া 
থাকে! 


সুগন্ধি কাঁণড। 
এই তের্দার মধ্যে খেতচন্দন রৃক্ষকে প্রধান বলিয়া 
গণনা করা যায় । এই বৃক্ষ মাঁলাক্কা বা মালয় দেশে 
জঙ্গিয়া খাঁকে কিন্ত এক্ষণে ইহাকে বটেণিক উদ্যানে 
আনয়ন কুরিয়া রোপণ করাতে, এ দেশে এ বৃক্ষ 
অনেক জন্মিয়াছে ৷ ইহার গন্ধ অতি মনোহর। 
রক্তচন্দন বা আডিন্যানিথিরা পেবোনিনা, ইহাঁও 
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তি সাদগন্ধ যুক্ত ১ কিন্তু শ্বেতচন্দনের ন্যায় উৎ্ক 
নহে) এই রৃক্ষের বীন্জকে রক্ত কম্বল কহে। 

কঞ্চুর বৃক্ষ ও ডালচিনি বৃক্ষ যে কি পর্যন্ত 
সদগন্গযুস্ত তাহা ধাঁহণরা ভক্ষণ করিয়াছেন তীহারাঁই 
অনুভব করিতে পারেন । আমার এ বিষয়ে অ'র 
অধিক শিখিবার প্রয়োজন করে না) কেবল এই 
মাত্র আমার বক্তব্য যে যাহা ভ'লচ্নি, তাহ বৃক্ষের 
ছাল মাত্র আর কর্থঁর, বৃক্ষের শাখা সিদ্ধ করিয়া 
প্রস্তত করিতে হয়। 

জ্বাল।নিকাষ্ঠ । 

বৃক্ষের কাণ্ড ও শাখাঁদিতে রন্ধন কার্ধ্য সম্পন্ন 
হইতে পারে? কিন্ত সুন্দরিকীষ্ঠ এই শ্রেণীর মধ্যে 
উত্কৃষ্ট বলিয়া শ্বীকীর করিতে হইবে 7 কারণ ইহা 
শীঘ্র জ্লিয়া যাঁয় নাও ইহার তি অধিক ক্ষণ 
স্থায়ী হয়। আঁত্র ও বাবলা কার্ঠের উভাপ অধিক 
বটে কিন্ত শীন্্ গুড়িয়া যায় ও অগ্নি অধিক ক্ষণ 
থাকে ন|| বীবলার কয়লা এমত হাল্কা যে উহ! 
অগ্নি স্পর্শ মাত্র টিক'র ন্যায় ধরিয়া উঠে। 

হোপিয়! ওডরেট। বা থনগণন, এই বৃক্ষ ব্রন্ম দেশে 
স্বভীবত জমিয়৷ থাকে । ইহা অতি বৃহৎ বৃক্ষ; ইহা! 
দৈর্ধে ও পরিষিতে সেগ্নণ অপেক্ষা বৃহৎ হইয়া 
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থাকে) এই দেশীয় লোকেরা নেকা প্রস্তুত করিবর 
জন্য সেপগুণ অপেক্ষা ইহাকে অধিক মনোনীত করে। 
ঠৃহা হিচ্দু স্থানের শাল বৃক্ষের সদৃশ) এবং এঁ বৃক্ষের 
দায় ইহা হইতে প্রচুর ড্যামর বহির্গত হয় ; টিনে- 
প্ররম প্রদেশে সমুদ্রতীরে উচ্চ ভূমিতে এই বৃক্ষ 
মধিক জন্মিয়া থাকে ১ ইহার কান্ঠ অধিক দিন জলে 
ধাকিলেও নষ্ট হয় না কিন্ত রৌড্রে থাকিলেই শীস্ত্র 
নট হইয়! যায় । 

নিল্যান হোরিয়া ভরনিক্র, এই বৃক্ষ দীর্ঘে ৫* ফিট 
ও পরিধিতে ১১ ফিট & ইঞ্চ বৃদ্ধি পাঁয়। এবছ ইহা 
প্রোম রাঁজ্যে বহু সংখ্যক উৎপন্ন হইয়া থকে; ইহা 
হইতে বারনিশ করিবার উপযোগী এক প্রকার টৈৈল 
উৎপন্ন হুয়। এই বৃক্ষের স্থানে স্থানে গণ্ভ কাটয়। 
তহাদিগের ভিতরে, বাশের চোক্গা কলমকাটার 
যায় কাটিয়া প্রবেশ করাইয়া দিয়া) & অবস্থায় 
২ দ্ব্টা রাখলেই চোঙ্গা সকল তৈলে পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠে । এই বৃহৎ বৃক্ষে ১০* বা ১৫* চোঙ্গা 
সংলগ্ন, করা বাইতে পাঁরে। 
. খনগাঁন জাতি এক প্রকার বৃক্ষ হইতে কান্ঠ তৈল 
উৎপন্ন হইয়॥ থকে । এই বৃক্ষ টিনাশিরম সমুদ্র তীরে 
প্রচুর পরিমাণে জগ্মিয়া থাকে । ইহার না ভিপ্রট্টো- 


কারপশ লিভিশ ) ইহার তৈল যে দ্রব্যে লেপন করা 
বৰ 
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বায় তাহ! বন্কীলম্থায়ী হয়ঃ এবং পোকাতেও নট 
করিতে পাঁরে না । বঙ্গ ভাষায় এই টতলকে গর্জন 
তৈল কহে। এরাঁবতী নদীর তীরে মৃত্তিকা হইতে 
এক প্রকীর তৈল উৎপন্ন হইয়! থাকে | সেই 
উতৈলেও উক্ত তৈল সদৃশ, অতি চমৎকার গুপ দু 
হইয়া থাকে। 





প্রকাণ্ড বৃক্ষ রোপণ করিবার বিধি। 


যে সকল প্রকান্ড বৃক্ষের কাণ্ড মনুষ্যদিগের 
ব্যবহারে লাগে, আহাদিগের বিবরণ পুর্বালিখিত 
কতিপয় পৃষ্ঠে প্রকাশ কর! হইয়!ছে । এক্ষণে তাহা- 
দিগকে যে প্রকারে রোপণ করিতে হইবে তাহার 
বিবরণ লিখিতে প্ররৃন্ত হইলাম। যদিও এ প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
সকলের ভিন্ন ভিন্ন জাঁতি ও ভিন্ন ভিন্ন গুণ দুষ্ট হইয়া 
থাকে তথাপি তাহাদিগের রোপণ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ 
নিয়ম অবসহ্থন করিবার আবশ্যক করে মী ॥ এক রূগ 
নিয়ম সকল জাতির পক্ষেই অবলম্বন করা যাইতে 
পারে । অপর কৌন কোন বৃক্ষ স্থান বিশেষে স্বভাবতই 
উত্তম বা অধম হুইয়। থাকে; যেমন প্ুশ্চিমাঞ্চলের 
রক্ত বরণ সৃত্তিকায় শাল বৃক্ষ প্রচুর পরি নীণে উৎপন্ন হয়। 
স্্দর বনের লবণ ভুশিতে সুন্দরি, গন ও কৃপে প্রভৃঙি 
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উত্তম ৰপউৎপন্থু হইয়া থাকে। এবং ব্রহ্ম দেশে সেগ্ুণ 
বক্ষই অবিক হয়। এই সকল বৃক্ষ রোপণ করিবার 
অন্য উৎকৃষ্ট বা উর্ববরা ভূমি আবশাক করে ন1) কারণ' 
উর্্নর। তুমিতে অনা প্রকীর উদ্ভিদ রৌপণ করিলে যে 
গরমাণে লাভ হইবার সম্তাবন] প্রকাণ্ড বৃক্ষ রোপণ 
করিলে তাহ? হইতে সেরূপ লাভের আশা কখনই কর! 
যাইতে পারে না। ফলত এই সকলবৃক্ষ ন্যুনীখিক ৩০1৪০ 
বংনর গত না হইলে পরিপুষ্ট হয় ন1। স্ত্তরাং এত 
দীর্ঘ কাঁল অপেক্ষা করিয়া রোপণকারী এ বিষয়ের লাভ 
তো করিবেন এমত জন্তাবন1 থাকে ন1। কিন্তু তাহার 
উন্তরাধিকখরীরা সেই বিষয়ে অবশ্যই লাভবান- হইতে 
গ'রেন। অপর এক বিঘ। ভূমিতে মেহগনি কিন্ব] সেগুণ 
কষে রৌপণ করিতে হইলে বিংশতিহস্ত অন্তর করিয়! 
চার| পুঁতিতে হয়, অতএব এক বিঘাভ্মিতে ন্থ্যুনীধিক 
১৬টী বৃক্ষ রৌপণ করা ষাইতে পারে আর ৪ বৎসর 
অস্তে এ সর্খুল বৃক্ষ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে যি 
একগী একটী ঠৃক্ষ ১ একশত টাকা মুল্যে বিক্রয় কর! 
যায় তবে ১৬ টী রৃক্ষে ১৬০০ টাক] উৎপন্ধ 
হইতে পারে । কিস্তযদি এ ভূমির রাজত্ব বৎসরে 
চারি টাক1* ধরা যায় তবে ৪ বৎসরে ১৬০ টাক! 
রাজস্ব এবৎ সেই টাকার সুদ ও কৃষি কুর্য্ের ব্যর 
ইত্যাদি এ উপস্বত্ব ১৬০* টাক হইতে বাঁদ দিলে 
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হ্যুনাধিক ২০০ দুই শত টাকা বাদ গিয়া অবশিষ 
১৪০০ টাকা অবশ্যই লাত থাকিতে পারে । কিন 
এ ভুমিতে কেবল সেুণ বৃক্ষ রোপণ করিলে এপ, 
লাভের অস্তাবন! নাই। | 

অপর এ তুমিতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ রোপণ ন1 কর 
যদি সংবৎসর বজীবী কোঁন উদ্ভিদ রোপণ করা যায়, 
তাহা হইলে অপেক্ষাকত' অধিক লাভ হইতে 
পারে এবং রোপণক'রী অবশ্যই ফল ভোগ করিয়া 
পরিশ্রমের সার্ধকতা লাভ করিতে পারেন । কেননা 
এক বিঘা ভূমিতে দি কপিচারা রোপণ করা যায় 
ভাহা হইলে এ এক বিঘা ভূমিতে ন্থযনীথিক, ১৬০*টা 
চারা রোপণ করা যাইতে পীরে । এবং এ সকল 
চার বড় হইলে যঙ্গি তাহাঁদের এক একটী কপি এক 
এক আনা মুল্যে বিক্রীত হয় তাঁধ! হইলেও এতি বর্ষে 
১৬৭০ কপিতে ১৬০০ আন অর্থাৎ ১০* এক শত টাক! 
উৎপন্ন হইতে পাঁরে, ইহাতে ৪০ চি বৎসরে ৪০০০ 
চারিহাঁজার টাক! লাভ হয়, তাহ! হইন্ডে কৃষিকার্য্যে 
বায় ও রাজস্ব ন্যুনধিক ১০০০, এক হাজীর টাঁকা বাদ 
দিলেও ৩০** তিনহাজার টাকা লাঁত থকিতে পারে। 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ রোপণ করাতে সাম্বৎসরিক “জধিক ল:ত 
নাই ) অতএব বহুকাঁলে উহ? হইতে অধিক লাভ হুই- 
বেক এই আশারউপর নির্ভর করিয়া উত্তম উর্বরা তু 





কৃষিদর্পণ। ১০১ 


ভৎকার্যে নিয়োজিত করা কখনই যুক্তি নিদ্ধ হইতে 
পারে না। এই 'জন্যবিবেচনা হইতেছে, যে ষথায় অন/ 
প্রক্র কধিকা্ধ্য করিবার কোন সম্ভাবনা ন|] থাকে 
অর্থাং গ্রামের প্রান্তে, তটিনীতটে, জঙ্গলে, পতিত 
ভুনিতে, ভাগাড়ে, পগারে কিম্বা উদ্যখনের এমত কৌন 
স্থানে যথায়এ সকল বৃক্ষ রৌপণ করিলে অনান্য চার 
সকল আবশ্যক মত ছায়া পাইতে পরে এ রূপস্থলে 
তাহাদিগকে রোপণ করাই বিধেয়। আমাশিগের বঙ্গ 
দেশের প্রাস্তবন্তী কোণ কে'ন স্থনে স্বভবতঃ এত 
প্রচুর পরিমাণে প্রকীণড হুক্ষ জঙ্মিয়া থাকে, যে সেই 
নকল স্থান ব্যান্রাদি হিৎআ্র জন্তগণের আবাস ভূমি 
মহারণ্য বলিয়া বিখ্যাত হুইয়! আঁছে। এবং এ অরণ্য 
এঁ সকল বৃক্ষের এমত অক্ষয় ভার স্বরূপ হইয়া 
রভয়াছে যে, একাঁল পধ্যস্ত কত রুক্ষ কাটিয়া আনয়ন 
করা হইতেছে তথাপি তাহার কিছুমাত্র হ্রান হয় 
নাই।*' এই& প্রকার স্থীনের গুণানুসারে বাঙ্গালা 
দক্ষিণ রে স্ন্দরবন ও উত্তর পশ্চিমে শাল" 
বন প্রভৃতি নানা স্থানে নানা বৃক্ষের বন হইয়া 
রহিয়াছে। 

কষ্ট ভূমিতে প্রকঃগু রক্ষ রোপণ করিয়! রুষি- 
কার্ধ্য করিবার প্রথা কোন কলে প্রচলিত নই । 
ইহারা সভাঁবত; অকৃ্ব পতিত ভূমিতেই উৎ্০পন্ধ 
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হইয়া থাকে । কিন্তু এক্ষণে এদেশে বটেমিক উদ্যান 
নংস্ক পিত হওয়ীতে অন্য দেশ হইতে অনেক বহ- 
মূল্য প্রকাণ্ড বৃক্ষ আনয়ন করিয়! ভাহাতে রোপণ 
কর! হইয়ীছে। অতএব যদি ভাহাদিগের বীছ 
লইয়। রোপণ করিব'র প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা 
হুইলে বহুযূলা কান্ত সকল যথেষ্ট উৎপন্ন ও অল্প" 
মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে । 

আমর পুর্বে প্রকাশ করিয়াছি, বে প্রকাণ্ড 
বৃক্ষ রোপণ করিবার প্রথা এই দেশে প্রচলিত নাই। 
ইহার! ব্বভীবতই পতিত ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হইয়! থাকে, মনুষ্যের ব্যবহার জন্য ক্রমশঃ 
সেই সঙ্গ বৃক্ষ কটয়া আনীতে এক্ষণে সুন্দরবনে 
নুন্দরী ও অন্যান্য বচন অন্য অন্য কান্ঠ দুর্লভ হইয়া 
উঠিয়াছে। গুর্ধ্বে ষাহীকে চকর কহিত সংপ্রাতি তাহা 
দুঙ্গাপ্য হইয়'ছে। কলিকাীতাঁয়ঃ যাহ! আঁমদ'নি হয় 
সেসকলই প্রায় দেবকর অতএব স্বদেশ'য়।ও বিদেশীয় 
প্রকাগুবৃক্ষেত্র উন্নতি জন্য যদি বঙ্গঈদেশবাসংরা আপনা- 
দিগের দেশে তীহাদিগের রোপণ করবার প্রথা এচ- 
লিত না ক.রন তবে কা্ঠাভীবে তাহাদিগকে বিলক্ষণ 
কষ্ট পাইতে হইবে তাহাতে অণু মাত্র সন্দেহ নাই। 
এক্ণকার কাঠের দর শুনিলেই তাহার প্রমাণ স্পষ্ট 
গ্রতীক়মীন হইতে পারিবে । এই প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমস্ত 
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যে প্রকারে রোগণ করিতে হইবে তদ্বিবরণ ক্রমশঃ 
প্রকীশ করিতে প্রবৃন্থ হইলাম। | 

উবশাখ মাপের .কোন দিবসে বৃষ্টিপাত হইলেই 
অনারৃত একখণু ভূমি প্রথমতঃ দুঢ ৰপে লাঙ্গল ও 
মইয়ের দ্বারা কর্ষণ করিয়া সমপৃন্ঠ করিয়া লইনে | 
পরে উহাতে বোধ, মৃত্তিকা অথবা অন্য কোন 
প্রকার উদ্ভিজ্জনার নিস্তত করিয়া লীঙ্গলদ্বার! 
পুনশ্চ কর্ণ ও বিলোড়ন করিয়া দিবে। যণ্দ 
'হাহাতে বীজ বপন করিয়া চারা উৎপন্ন করিতে হয়, 
ত;ব মৃত্তিকা গু'ড়াইয়া এপ্রকার শিথিল ( আল্‌ গ1) 
করিয়া রাখিবে যে চরার কোমল শিকড় সকল 
বহির্গত হইয়া অতি সহজে যেন মৃভিকা মধে) প্রবেশ 
করিতে পারে এবং ক্ষেত্রের চতুর্দদিক এমত সমান 
করিয়া রাখিবে যে বর্ধার জল ইহার কোন স্থানে 
অবস্থিত হইয়া যেন রোঁপিত চারাঁদিগকে খ্নিষ্ট 
করিতে না প্লারে । এইবপে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে বর্ধা- 
কালে এ ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে বীজ বিস্তীর্ণ করিয়া 
দিবে। কিন্তু যদি বড় বাঁজ হয় তনে উহাদ্দিগকে ন! 
ছড়াইয়া প্রত্যেক বীজ বিংশতি হস্ত অস্তরে পুতিয়া 
দিবে। পরে এ রোপিত বীজ কল অন্থুরিত হইয়া 
চারা উৎপন্ন হইলে তাহাদিগকে তদবস্থাঁয় এক বৎসর 
রাখিবে। কিন্ত কৃষক যদি দেখেন যে চারা সকল বিশিষ্রু 
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বপে বৃক্ধিশীল হইতেছে তবে উহাীদিগের মধ্যস্থি 
বক, ও শীর্ণ চারা নকল উৎ্পাটন করিয়া কেবল 
সতেজ ও সরল চারা সকলকে ক্ষেত্রমধ্যে নিবিষ্ট 
রাখিবেন ॥ অবশেষে ছুই চ'রি বৎসর গত হইলে 
পুনশ্চ তন্মধ্য হইতে কতিপয় চাঁরা উৎ্পাঁটন করিয়া 
এন্ধপ পাতলা করিয়া দিবে, যেন অপশিষ্ট চারা 
সকল বেন পরস্পর ২০1 .২& হস্ত অন্তরে থাকে এবং 
তাহাদিগের নিম্ন ভাগের শাখা সকল এবপ পরিস্কার 
করিয়া কাটিয়। দিবেন যে, শাখার কেন চিহ্ন 
শেন কাণ্ডের উপরি'ভাঁগে দুষ্ট ন। হয়। এই রূপে 
চারা সকল যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই উহার নিন্ন 
ভাগের শাখা চ্ছেদ করিয়া দিবে | এবং তদ্বিষয়ে 
এই রূপ সাঁবধাঁন হওয়া উচিন্ত যে, এ বৃক্ষের ছেদ 
চিহবে (অর্থাৎ যে স্থান হইতে শাখা কর্তন করা 
হইযাছে নেই স্বনে) যেন বেন কীট বা বষ্ভিজল 
গ্রবিষ্র হইয়া অভান্তরস্থ কান্ঠ ফৌপন্থ (অস্তঃসার 
বিহীন) করিতে না পারে। ষদি রা এব্ধগ 
বোধ হয় যে এঁ ক্ষেত্রের উর্বরতা গুণ বিনষ্ট 
হইয়া গিয়াহে বীজ বপন করিলেও অন্থুপ্রিত 
হইবার কৌন সম্তাবণ] নাই, তবে গ্া্লীয় বাজ 
বপন করিয়া, চারা উৎ্পাঁদন করাঁই বিখধেয়। কিন্ধ 
অধিক চারার আবশ্যক হইলে গামলায় বীজ বপন 
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প্রণালী অনুসীরে চাঁর' প্রস্তুত করা বহুব্যয় সাধ্য ও 
তদনুসারে সমুদায় কর্ম সম্পন্ন করাও অতিশয় কঠিন 
হুইয়া উঠে, অতএব এ রূপ স্থলে তাহ! না! করিয়! 
স্বতন্ধ এক চীঁরাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লওয়া উচিন্ত। 
এবং তথায় বীজ বপন করিলে যে সকল চার! 
উৎপন্ধ হইবে তাহাদিগকে উৎপটন করিয়! 
অনুর্বর ক্ষেত্রে রৌপণ করিবার পুর্বের নিঙ্ন 
লিখিত প্রকাঁরে উক্ত ক্ষেত্রের সংশোধন কর! 
সর্বচতাঁভাবে কর্তব্য | সেই ভূমির শিন্ষে 
বন্ুদূর পর্যন্ত খনন করিয়। তাহার উপর চিণ 
মৃত্তিক| এবং গোবরসাঁর বিস্তুতত করিয়া বিলোড়ন 
করিয়া দিবে। পরে সেই সংশোধিত মৃত্তিকীর 
গুণপরীক্ষার্থ কোন শাকের-বীজ তদুপরি ছড়াইয়া 
রাখিবে, বদি তাহাতে এ শাক উত্তম উৎপন্ন 
হয় তবে উক্ত ভুমি বৃক্ষ রে।পণের সম্পূর্ণ যোগ্য 
বলিয়! করিতে হইবে আর যদ তাহাতে শাক 
সুন্দর রূপনা জন্মে তবে এই পোঁধ করিতে হইবে যে 
উক্ত যৃত্তিকীর সম্যক সংশোধন হয় নাই। কিন্ত 
তাহার পুনঃ সংশোধন বিষয়ে অন্যরূপ যত্ব না করিয়! 
কেবল ব্বিংশতি হস্ত অস্তরে ২। ৩ হস্ত পরিমিতব্যস 
এক এক গোলাকার গর্ত খনন করিয়া পুর্বলিখিত 
প্রণালী ক্রমে সংশোধিত মৃত্তিকাদারা সেই সকল গর্ত 
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পরিগুরণ করি! তরুপ'র চারা রোপণ করিলেই কোন 
প্রচার বিশ্ব ঘটনার সন্তীবন। থাকে ন|। কারণ বৃক্ষগণ 
গর্তীত্যন্তরন্থ সংশোধিত মৃত্তিকাঁর রন ভোগ করিয় 
অনায়াচন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এবং ক্ষেত্রস্থ অপরাঁ- 
পর উষর মৃত্তিকাঁও উক্ত নবোভূত বৃক্ষের পতিত পত্র 
সকল গচাইয়া ক্রমশঃ সেই ভূমির উর্বরতা] সম্পাঁদন 
করিতে থাকিবে। 
যদি ভূমি পর্ববতীয় ও উন্নতীবনত হয় তবে তথীকার 
মৃত্তিকা সমপৃষ্ঠ করিয়া তছুগরি বীজ বপন করিতে 
গেলে অধিক ব্যয় হইতে পারে । অতএব এ রূপ 
স্থলে গর্ত করিয়া চারা রোপণ ব্যবস্থাই যুক্তি 
মার্গানুনরিণী | কিন্ত কষিত ও উর্বর ভূমিতে 
চারা রোপণ বিষিয়ে শিক্ন লিখিত উভয় বিথিই উপ- 
যোগী হইতে পাঁরে। অর্থাৎ উক্ত প্রকার গর্ত করিয়1 
পুঁতিলেও উত্তম হইতে পারে, অথবা ক্ষেত্রের মধ্যে 
মধ্যে হতহস্ত অন্তরে ৩।ঃহস্ত প্রস্থ নাঁল। রে ভাড়া 
বাধিয়। দিলেও চলে। কিন্তু রুষক তথ্িধয়ে সতত 
এইৰূপ সাবধান থাকিবেন যেন বৃষ্টির জল নালার 
ভিতর পতিত হইয়া অবস্থিত হইতে না পারে । 
এবৎ জল বহির্গমনার্ স্থানে স্থানে এরূপ পথ কারয়। 
রাখিতে হুইবে.-য, তদ্দীরা যেন বৃষ্টির জল পতিত 
হইবা মাত্র বহির্গত হইয়া যাঁয়। অপর. প্রকাণ্ড 


কৃষিদর্পণ। ১০৭ 


বৃক্ষের রোপণ স্থানে গো, মেষাদি পশ্ডর উপদ্রব 
নিবারণার্ধ ছুই চারি বৎসরের ' নিমিত্ত বেড়া 
বাঁধিয়া, দেওয়া উচিত। এবং উদ্যানের চতুর্দিকে 
পগ্ণার কাঁটিয়! সীমচিহ্ব ও জল বহির্গমনের পথ 
রাঁখ। কর্তব্য। - এই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে 
পর চারা! উৎ্পাঁদনার্ধ যে ক্ষেত্রে বীজ, বিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল সেই স্থান হইতে চাঁরা সকল বর্ধাকালে 
উৎপাঁটন করিয়। নুতন ক্ষেত্রে পুঁতিতে হইবে। কা'রণ 
অন্মদ্দেশে অন্য কাঁলে চারা পুঁতিলে ভূমির শুষ্কতা 
ও সুর্ধ্যকিরণের তাক্ষত। প্রযুক্ত .মরিয়া যায় । আর 
চ'রাদিগকে ক্ষেত্র হইতে উৎপধটন করিবার সময়ে 
প্রীয় মুল শিকড় ছিন্ন হইয়1 যায় এই জন্য কৌন ইং 
লপ্তীয় উদ্য।নকাঁরী কহিয়াছেন যে, চাঁরা সকলকে 
প্রথম বরে উৎ্পাটন না করিয়। কেবল তাহাবিগের 
যুল শিকড় কাটিয়া রাখিবে, পর বুসরে তাহাদিগকে 
উৎ্পাটন ফ্লিরিয়া অভিজ্বিত ক্ষেত্রে রোৌপণ করিবে । 
কিন্ত মে বপ না করিয়া বদি চতুষ্পার্শস্থ কিব্িৎ, 
মৃত্তিকার সহিত চা? সকলকে উৎ্পাটন করিয়া 
গ্ানাত্তরে প্রেখিত করা যায় (যাহাকে সামান্য 
ভাষায় খলে মার! কহে ) তাহ হুইলে কোন ব্যতি- 
ক্রমের সস্তাবন। খাকে না । অপর যখন চারা রোপণ 
করিতে হইবে তখন এ নালার ভিতত্ন ২০ হুস্ত অস্তর 


১০৮ কবিদর্পণ। 


করিয়া বসাইবে ; এবৎ এঁ সকল চারা যত বৃদ্ধি 
শীল হইতে থাকিবে ততই প্রতিবর্ষে বর্ধাস্তে ভাড়ার 
মৃত্তিক। ভাঁ্গিয়। বৃক্ষের মুল পরিপূর্ণ করিযু! দিবে। 
অপর যে স্থানে বায়ু প্রবল বেগে সঞ্ধীলিত হুইতে 
থাঁকে (যেমন সমুদ্র তটে) সেই স্থানে প্রকাণ্ড 
বৃক্ষের চারা রোপণ করিলে বায়ুর অত্যাঘাঁতে চারা 
সকল বিনষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সন্তাবনা বলিয়] নিশ্ব 
লিখিত নিয়ম সকল অবলম্বন করিতে হুইবে । 

সমুদ্র তটে বা তৎ সদৃশ কোন বায়ু প্রবাহ স্থানে 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ রোঁপর্থ করিতে হুইলে প্রথমে ২* হ্স্ত 
প্রন্ছে এক ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া, তাহণতে এব্ধপ কোন 
বক্ষ রৌপণ করিতে হইবে যাহণ অতি শীঘ্র শীঘ্র বুদ্ধি 
পাইয়া বাঁয়ুকে অবরোধ করিতে পারে । এতদ্রেশে 
ৰাশবাড়ই বায়ু বৌধক, অতএব উক্ত ক্ষেত্রে অগ্রে 
ভাহাই রোপণ করা ধিধেয়। অপর যদি কোন 
পর্ব তীয় স্থ'নের মৃত্তিকা বিবিধপ্রকাঁর গু সম্পন্ন হুয়, 
তবে কোন স্থানে কোন প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, 
তাহা সহসা! নিরূপিত হইতে পারে না । এই জন্য এ 
স্থানে নান। প্রক'র বৃক্ষের বীজএকত্র মিশ্রিত করিয়া 
বপন করাই যুক্তিযুক্ত, কেনন1 উক্ত প্রকারে বীজ 
বিক্ষিপ্ত হইলে তথাকাঁর মৃত্তিকার গুণে যে বৃক্ষ বৃদ্ধি- 
শীল হুইবে তাহ! রাখিয়া অন্যান) রুক্ষ উৎপাটন 
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করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যদি এঁস্থলে দুই প্রকার 
চারা সমভাবে প্রবল হয় তবে কৃষক অধিক মুল্য- 
বান. বৃক্ষের চারা রাখিয়া অবশিষ্ট চারা উংপাঁটন 
করিয়! ফেলিবেন । 

যে স্থানের মৃত্তিক! কৃষির উপযোগী, অথবা 
যেখানে উপযুক্ত পরিমাণে বানু এবং রসের সঞ্চার 
থাঁকে, তথায় প্রকাঁও বৃক্ষ নকল অতি শীঘ্ত স্চাঁরুরূপে 
বৃদ্ধি পাঁইতে পাঁরে, অতএব যে স্থানের মৃত্তিকা জল- 
মিস্ত এবৎ যেখানক+র বায়ু স্থবিধীকর নহে সেই 
স্থানে প্রকাণ্ড বৃক্ষ রোপণ করা কর্তব্য নয়। এই 
কারণেই বঙ্গ রাজ্যের জলসিক্ত নিম্ন ভূমিতে 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ অধিক উৎপন্ন হয় না এবং পশ্চিম 
অঞ্চলের শুস্ক কঠিন মৃত্তিকায় প্রকাণ্ড রৃক্ষ প্রচুর 
পরিমাণে জঙ্গাইয়া থাকে! অধুনা যদিচ এ দেশের 
স্থানে স্থানে মেহগ্সি, সেগুণ প্রসৃতি বৈদেশিক প্রকাণ্ড 
তরু উৎপন্ন লইয়াছে বটে তথাপি তাঁহাও পশ্চিমা- 
ঞচলে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় বৃত্ধিশীল ও সাঁরদাঁনু নয়। 
ফলতঃ বঙ্গ ভূমিতে সেৰপ নানা গুণসম্পন্্ হইবার 
কোন সম্ভীবন। নাই। 


১১০ কৃষিদপণ। 


শোভার জন্য প্রকাণ্ড বৃক্ষের 
রোপণ প্রণালী । 


জগ. প্রীরস্তে জগৎপাতা এক এক উদ্ভিদকে এক 
এক বিশেষন্ধপ আকার প্রদান করিয়াছেন। কেহ শাখা 
পল্পবে বেষ্টিত হইয়। স্থশোতিত থাকে কেহ বা ফল 
প্ুঙ্গেে শোভাধারী হয় । কিন্তু এ সকল বৃক্ষের অবয়ব 
সমভাবে থাকিবার অনেক ব্যাঘাত ঘটে । শাখা সকল 
প্রথমতঃ ষে অবস্থায় বহির্গত হয়, চিরকাল যদি সেই 
অবস্থায় সমভাবে থবক্ষে, তবে প্রকতির প্রথম অবস্থার 
ব্ধপের বৈলক্ষণ্য বলা যাইতে পারে না,কিন্ত বাতাদির 
ন্যুনাধিক্য বশত? উহ্ণরা চিরকাল সমভাঁবে থাঁকে 
না, কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাণ্ড হয়! আর বদি 
নবোদ্ভত শাখা সকল মনুষ্য কর্তৃক কোন প্রকারে 
এরূপ আবদ্ধ থাকে যে তদ্দারা এ ভাব চিরকাল 
সমভাবে রক্ষিত হয়, তবে স্বীভাঁবি$ সৌন্দর্য্যের 
কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। ফলত? স্বাভাবিক শাখা 
নকল বহিগত হুইয়া। কিঞ্চিৎ, দীর্ঘ হইলেই উন 
মুখে উনি হইতে থাকে ? যদি তাহারা অব্যাঁঘাতে 
সেইৰূপে বৃদ্ধি পাঁয়, তবে সমধিক শোঁভ/স্পদ হুইয়' 
উঠে, তীহ|তে সন্দেহ নাই | কিন্তু বাতাদির বাঁধা 
বশতঃ তাহীর| কখনই সেরূপে থাকিতে পায় না । 
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কোন শীখা উর্ধুগামী হয়, কোন কোনটা বক্র হইয়া 
অধোগামী বা পীর্্মচর হইয়া থাকে। অতএব শোভার 
জন্য প্রকাণ্ড বৃক্ষ রোপণ করিবীর গ্রণালীতে এমত 
নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক যে, শাখা নকল 
নান দিকে বৃদ্ধি পাইলেও কোন রূপে যেন, বৃক্ষের 
শোভা বিনষ্ট না হয়। হিন্দু কৃষকদিগের এতদ্বিষয়ে 
কোন নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল 
প্রীমভীগবত নামক সংস্ক,ত গ্রন্থে এই মাত্র ব্যক্ত 
আছে যে ভগবান প্হষ্ক ব্রজলীল1র সময়ে প্রীমতী 
রাধিকার চিত্তবিশোঁদনার্থ বৃন্দাবন ধামে নিধুবনঃ 
ণিকুর্জবন, তমালবন, ভাঁশীরবনপ্রভৃতি অতিশয় 
মনোরম স্থান সকল নির্মাণ করিয়াছিলেন । সেই 
সমস্ত মনোহর উপবন এক্ষণে বিদ্যমান নাই, এবং 
উহার] কি প্রণালীতে নির্মিত হইয়াছিল তাঁহাও 
জানিবার কোন উপায় নাই। অতএব এক্ষণে 
কি প্রণালী অধ্লম্বন করিলে সেই ৰূপ উপবন সৎ- 
স্থাপিত করিতে পারা যাঁয়, তদ্িশেষ জানিবার নিমিত্ত 
আমি এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম 
যে, যে স্থানে কোন এক জাতীয় বৃক্ষের প্রাচুর্য আছে 
সে স্থানে অন্য জাতি বৃক্ষ সকল স্বপ্রভীব প্রকাশ 
করিতে নণ পারিয়া প্রীয়ই শীখা পন্তরবে বিশীর্ন 
হইয়া মুমুর্যু অনস্থায় অবস্থিন্তি করিতেছে । এবং 
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এ প্রবল্প জাতি বৃক্ষ সকল উপযোগিন) মৃত্তিকা প্রাপ্ত 
হইয়া বর্ধিত হইয়াছে ইহুণতে বোধ হইল ষে কাঁল- 
ক্রমে যদি তত্রত্য মৃত্তিকার পরিবর্তন হয় এবং অন্য 
কোন জাতীয় বৃক্ষ সমগ্তি শাখা পল্পবে. বদ্বিত হুইয়া 
উঠে, তবে উহার! এ প্রবল জাতীয় বৃক্ষ সকলের 
সহিত সমবেত হইয়া. প্রকৃতির অপুর শোভা সম্প'- 
দন করতে পারে! আরও দেখিলাম কেন কোন 
স্থান বহু গুল্সসমাকীর্ণ হুইয়! ভূভাঁগে মেঘমানার 
ন্যায় অপুর্ব শোতা ধারণ করিয়াছে, কোথাও 
বা বহ্বীয়ত শাখাধারী বৃক্ষ সকল গগণস্পর্শী রূপে 
দণ্ডায়মান আঁছে, দেখিলে নোধ হয় যেন, তাহারা 
গগণমগ্ডলের সীম! নিরূপণার্থ গ্রীবা উন্নত করিয়া 
রহিয়াছে ! কোথাঁও বা বৃক্ষাশ্রিতা লতা সকল 
বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতেছে এবং তাহার 
কিয়দৎংশ আনত ও লিপু হুইয়। নিকুঞ্জ পে প্রতীয়- 
মান হইতেছে। কৌন স্থানে উন্নতাবনতধপর্বতোপরি 
তরু গুল্মাদি উদ্ভিদ সকল সমারূঢ় হুইয়! অপুর্বব শোভা 
ধারণ করিতেছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল্লোঁলিনীসকল পর্বত 
হইতে বহির্গত হইয়া বিবিধ কুজুম শোভিত বৃক্ষ পরি- 
গুর্ণ কাননের মধ্য দিয়া কলকলরবে মৃচ্মন্দ গমন 
করত দর্শকের চিত্তবিনোদিনী হইয়া প্রবাহিত হুই- 
তেছে। কোথাও বা সমশীর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্র্ণ 
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ত্ণ রাঁশি সমাচ্ছন্ন ভূ'মিভাগ, হরিস্ভ,মির ন্যায় শোভা 
পাঁইতেছে । সেই স্থলে বস্তু কাল সমাত হইলে 
রক্ষ সকল শ্বেত পীত নীল লৌহিতাদি নান! পুষ্পেও 
নব নব পল্লবে সুশোভিত হইয়া অপুর্ব শোভ। 
পাইতে থাকে | বিশেষতঃ পলাঁশপুষ্প সকল এই 
সময়ে প্রক্ষটিত হুইয়! প্রজ্বলিত অগিশিখাঁর ন্যায় 
নভোমগুলে দেদীপ্যমান হয়! এরূপ নয়নাভিরাম 
মনোহর স্বভাব শোভা সন্দর্শন করিলে,কাহার মন 
আনন্দরসে অভিষিক্ত না হয় ? ফলত? কৌন মহ্ষ্যই 
প্র্থর্ণিত স্বাভাবিক .বনশৌভা, কৃত্রিম উপবনে 
জাঁদে রে করিতে পারেন না । কারণ ব্বভাঁবের 
[ভা যাঁদুশ মনোঁহীরিণী কৃত্রিমশোভা কখনই তাঁদুশ 
রে পারে না, তবে স্বভাবের শোভা যেরূপ 
পিয়মে স্যষ্ট হইয়াছে, সেরূপ হিয়ম পালন করিতে 
পারিলে কথঞ্চিৎ প্রার্তিক শোভর কিয়দৎশ অনুকৃত 
হইতে পরে ॥ কুত্রিম উপবন ত্বাঁভ'বিক বন শোভায় 
কর্শোভিত করিতে হইলে নিম্ন লিখিত কিধি- 
১ইউয়ের অন্রনরণ করিতে হয়। 
প্রথম বিধি, স্থীনের গুণানুসারে বৃঙ্গেের ভাস 2বির 
নগীলোচন দ্বিতীয় কোন, রুক্ষ, কোন্‌ স্থানে রোপণ 
করিলে কিরপে স্থশৌভিহ ভয় | তৃতীয়,শকোঁন জানি 
বক্ষ কোন স্থানে রোপণ করিলে সুসভজীভু হয়! 


১১৪ কষিদর্পণ |, 


চতুর ভূমির বন্ধুরত্বাদির সমালোচন, নিম্নলিখিত 
ন্চিন প্রকার স্ণনে প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকলকে যথা নিয়মে 
রোপণ করিলে স্থশোভিত হয় গ্রামের মধ্যস্থিত ককত্রিম 
বনোঁপযোগী প্রশস্ত ভূমিতে, বাঁসস্থানের অনতিছ্রব্তীঁ 
যখোপযুজ স্থলেঃ গ্রামের বহির্দেশে ও বৃহৎ প্রান্তর 
মধ, প্রকাণ্ড রুক্ষ সকলকে ব্যবস্থামত রোপণ ও যথা" 
বিধি গ।লন করিতে পারিলে সমধিক শোভীঁস্পদ হইতে 
"রে । কিন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার স্থানে বৃক্ষাদি 
প্ৌপণ করিতে হইলে ষদি কোন সম্মুখস্থ সুরম্য হর্দযাদির 
শোভা! হ'নি রূপ অনুল্পঙ্ঘনীয় বিশ্ব উপস্থিত থাকে; 
তব উপায়াস্তর অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধকরিতে 
হয় । তৃতীয় প্রকার স্থানে অর্থাৎ যদি কোন প্রান্তর 
মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ রোপণ করিয়া স্বাভীবিক শোঁভীয় 
সুশোভিত করিতে হয়, তবে কষক আপন "ইচ্ছা মত 
প্রকাণ্ড বৃক্ষের চারা রোপণ করিতে পারিবেন। 
এব সেই স্থানে বাঁস গ্ৃহাদির শোভা ধানি নিবন্ধন 
কোন বাঁধা নাই বলিয়া অনায়ীসে সৌন্দর্য্য সন্বর্ঘনার্থ 
নন: উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। 

অপর যদি কোন উন্মতবনত স্থানে প্রকীগ্ড বৃক্ষ 
বেগ করিয়া শোভাস্পদ করিবার বাঞ্কা থাকে । 
ব:ব উচ্চ স্থানে বৃক্ষ রোপণ করাঁই উচিত নি্ন 
স্থলে রৌপপ করিধার প্রয়োজন নাই। কেননা 
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গর্বতের উপট্রিভাগে বৃক্ষ সকল রোৌপিত থাকিলে 
বেৰপ শোভাজনক হয়ঃ নিম্ন স্থলে রৌপিত হইলে 
কখনই তদ্রপ শোভাস্পদ হইতে পারে না| ফলতঃ 
হিমাতিশয্যে পর্বতের উপরিভাগে বৃক্ষা্দি উৎপন্ন 
হয় না, উপত্যকা মধ্যেই যে কিছু বৃহৎ বৃক্ষ দু 
হইয়া থাকে। অতএব সৌন্দর্য বিধানার্থ বন্ধুর ভূমির 
উচ্চ স্থানে বৃক্ষ রোপণ করাই প্রকৃতির নিয়ম। 





শোঁভান্বিত বৃক্ষের বিষয় । 


যে সকল বৃক্ষের স্বন্দ হইতে উপরি ভাগ পর্য্যস্ত 
শাখা পত্রাদি মগুলাঁকারে বা দীর্থাকারে বেছ্িত থাঁকে, 
তীহাপ্িগকে শোভীঁধারী বৃক্ষ বলা যায় । তশ্মধো 
আত, চ্েতুল» অশ্থণ্থ, বট, বকুল ইত্যাদি মগলাকাঁর, 
ও ঝাউ, দেবদার গভৃতি বৃক্ষ নকল দীর্ঘাকার পলিয়। 
প্রসিদ্ধ আর যে সকল বৃক্ষ এই উভয় শ্রেণীর অন্ত- 
বতাঁ নহে তাহারা "শোভন বলিয়া পরিগণিতত হইতে 
পাঁরে ন1। প্রকাণ্ড বৃক্ষের মধ্যে বাঁদমি রক্ষই সমধিক 
শোৌভীসম্পন্ব, তাহার শাখা সকল ধরাঁতল রেখার 
আকার ধারণ করিয়া কাণ্ড হইতে বঙ্গিত ভয় 
ও ্তবকে স্তুবকে সুশোভিত খখকে | এই ছুই 
প্রকার বৃক্ষের মধ্যে যদি দীর্থাকীর বৃক্ষ সকলকে 
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শ্রেণীবদ্ধ ও মগ্ডলাঁকাঁর বৃক্ষ সকলক সফগ্তিবদ্ধ করিয়া 
রোপণ করা যায়, তবে উত্তয় প্রকার বৃক্ষই বথ! 
কালে সম্বপ্ধিত ও শাখ। পলপবে পরিবেছিত হইয়া 
সমধিক শোভাস্পদ হইতে পারে । যর্দিচ মগুডলাকার 
রক্ষ সমষ্টির শীর্বভাগ পরস্পর সন্মিলিত হইয়া যে রূপ 
অপ্ুর্বব শোভা বিস্তার করিতে থাকে, দীর্ধাকার বৃক্ষ 
শ্রেণীর কখনই সেরূপ শোভা হুইবার সম্ভাবনা নাই 
তথাপি উহারা অনে কাঁংশে মগুলাকাঁরের সহিত তুলিত 
হইতে পারে, এজন্য এই উভয় বিধ বৃক্ষ এক স্থানে 
থকিলেও শেভার হাঁনি হয় না। অপর দীর্থীকার 
বৃক্ষের মধ্যে কোন কোন বৃক্ষের অগ্রভাগ এনাদৃশ 
স্থক্ম হয় যে, তাহাতে শোভাঁর ব্যভিচার ঘটিয়া 
উঠে। যেমন ঝাঁউ জাতীয় বৃক্ষ সকল কোন প্রকারে 
মণ্ডলাকারের লহিত উপমিত হইতে পারে না। 
কেবল তাহার! উদ্ভিদ নির্ষিত কৃতি মধ্যে রোপিত 
থাকিলে হরিদ্র্ণ দুষ্ট হয়। 

অপর বৃক্ষদিগের আকুতি কৌন বিশিষ্ট কারণ 
বশত; বিকৃত হইলে মঞ্চলাকার বৃক্ষ নকল দার্থাকাঁর 
বৃক্ষ দিগকে হতগ্রী করে। এই জন্য রোপণ সময়ে চারা 
সকল বাহিয়া লওয়া কত্তব্য যদদিচ সেওড়া ও কামিনী 
প্রত বৃক্ষের সামান্য ত একরপ বটে। তথাপি তাঁত 
দিগের শাখা;চ্দ করিয়া নীলা অবয়বী কর! ব.ইন্তে 
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পাঁরে। অতএব অন্মদেশীয় প্রায় সকল উদ্যানকারী 
ব্যক্তিরাই এই সকল বৃক্ষ উদ্যানে রৌপণ করিয়! 
মণ্ডলাকারে শৌভিত করিয়া খাকেন । 

অপর যে নিয়ম অবলম্বন করিয়! এই বিষয় সম্পন্ন 
করিতে হয়ঃ তাঁহী এই স্থলে না! লিখিয়া শীখাচ্ছেদ 
প্রকরণে প্রকাশ করা যাইবে । এক্ষণে যি কোন 
বৃক্ষের আঙ্গীর শাখার ন্যায় করিবাঁন আবশ্যক হয় 
তবে উহার প্রথম অবস্থীয় সম্মুখস্থ দুই দিকের শীখ। 
ভিন্ন অন্য শাখা সকল ছেদন করিয়া পিবে। এবং 
যদ্দি এ দুই দিকের শাখার মধ্যে 'কোঁন শাখা সতেজ 
হইয়াঞ্চঠে তবে তঙ্জাতীয় চারা আনিয়! উভয়ের 
ক'গ্ডে যোড়কলম করিতে হইবে, পরে এ চ'রণর 
পশ্চাতে বাকাটি বা কাণ্ডের উচ্চ বৃতি প্রস্তৃত করণা- 
নস্তর তাঁহার উপর এক সকল শাখ জমাস্তর ন্ধপে 
বিস্তার করিয়া এরূপ বন্ধন করিয়] রাখিবে যে, রুক্ষ 
সকল বদ্ধিতহইনে এ শাখা সকল যেন, নেই ভাবে 
চিরস্থায়ী খাকে। 


সুসজ্জ। করিয়া রোপণ । 


প্রকাণ্ড রুক্ষ সকল স্থসজ্জ1 ক্রমে বোপণ করিতে 
হইলে প্রথমতঃ এ বৃক্ষদিগের ক্ষেতের দ্ষিয় বিবেচনা! 
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রর 

করিতে হইবে। সেই ক্ষেত্র হই প্রকার হইতে 
পারে, সঙ্গদ্ধ বিহীন ও সহ্ন্গযুক্ত। সম্বন্ধ বিহীন ক্ষেত্র 
প্রস্তৃত করিতে হইলে অন্য কৌন বিবেচনার আবশ্যক 
করে না, উদ্যাঁনকারী আপনার বিবেচনা মত প্রস্তত 
করিয়। লইবেন । অর্থাৎ কোন স্থানে কৃত্রিম ব্যবস্থা- 
মতে গ্লেলকবন্ধ নির্মিত করিতে হইলে, যেমন 
এক কেন্দ্র কতকগুলি বৃত্ত অস্ষিত করিয়া তাহার 
পরিধির উপর বৃক্ষদি রৌপণ করিতে হয়, কিন্বা 

খবভাবানুযাযিক্ষেত্রের আকৃতি করিতে, হইলে যেমন 
এক লিগাকাঁর বন ও বৃক্ষ সমষ্রির মধ্যভাগ তৃণাচ্ছন্ন ও 
অনাবৃত করিতে হয়, ইহাঁতেও সেইরূপ ব্যবস্থা করতে 
হুইদে | কিন্ত সন্বন্ধবিশিষ্ট ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইলে 
তাহা না করিয়া যে ভূমিতে ক্ষেত্র হইবে তাহার 
অআধকৃতির সহিত এবং তথাঁকার অন্যান্য বস্তর সহিত 
সম্মিলন রাখিয়। ক্ষেত্রের আকৃতি নির্গাণ করিতে 
হইবে । অপর যদ্দি গ্রীমের মধ্যে বা বাসম্থলের সন্গি- 
কটে এ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়,তবে তথাকার অষ্রা- 
লিকা, উদা।ন ও পুস্করিণ্যাদির সহ্তি এ ক্ষেত্রের এক্য 
রাখিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম করিঃল উপস্থিত 
পৌন্দধ্য অধিকতর উজ্জ্বল হইবে এবং * ছিন্নভিন্ন 
বিশৃগ্রন বস্তু, সকলের বিভিম্ন শোভা একত্রিত 
হইবে। কিন্ত যদি এঁস্থলে কোন দোষ থাকে তবে 
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এস্থান আচ্ছাদন ঈ্ীরা কিন্বা অন্য কৌন উপায় 
দ্বারা এমস্উ এক পিপগ্াকার করিতে হইবে যে, 
দর্শন করিবা মীত্র যেন, সমুদয় স্থললিত একখানি 
বস্তু দেখায় । ফলতঃ এরূপ করণের অন্য উপাঁয় অর 
কিছুই নাই কেবল স্বভাবের অনুকরণ করিলেই জকল 
দিক, রক্ষা হইতে পারে; অর্থাৎ বৃক্ষ সকলকে সমস্ত 
ক্রমে রৌপণ করিলেই পরস্পরের মিলন থাকিতে 
পারিবে! অপর যদি পথের দুই পার্খে ছুই শ্রেণী 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ রোপণ করা যাঁয় তবে ছুই পার্থর 
ভূমিতে যে কোন দোষ থ!কে, তীহা এ বৃক্ষ সকলের 
কাণ্ডে আচ্ছাদিত হইয়া! বিবিধাঁকাঁর সৌন্দর্য্য 
দেখাইতে পারে ।উহ| দুর হইতে দেখিলে বোধ হুইবে 
যেন, উপবন বধ্ধিত হইয়া রাস্তা আচ্ছাদন করিয়া 
আছে। অপর চাঁনকের পথে যেরূপ দ্বৃষ হয়, রোপণ- 
কারী এ বৃক্ষ সকলকে ষেই রূপে এক রেখাস্থ করিয়া 
রৌপর্ণ করিবেন । এবং যে স্থলে উহার শেষ 
হইবে তথায় যদি উদ্যান থাকে তবে তাহার সহিত 
সম্মিলন রাখিবেন। আর যদি প্রীস্তর মধ্যে বক্ষ 
রোৌপণ করিতে হয়ঃ তবে তাঁহ। এমত করিয়। রোপণ 
করিতে হুইবে যে, পশ্চাদ্বত্তী গ্রামে যেন ঝড় না 
লীগিতে পাঁয়। আর যদি তৃণচ্ছীদিত,থুহের নিকট 
রোপণ করিতে হয় তবে এমত করিয়া রোপণ করিতে 


১২০৩ কবিদর্পণ। 


হইবে ফে, বায়ু যেন অনিষ্টকর ঝা একবারে অবরুদ্ধ 
ন।হুয়। যদ্দি পুঙ্করিণীতটে বৃক্ষাদি রেিণ করিতে 
হয়, তবে যাহাতে জলমধ্যে পত্রাদি পড়িয়া! তাঁহাকে 
বিকৃত করিতে না পাঁরে, এমত উপায় অবধারিত করা 
কর্তব্য। সন্বদ্ধৰেহীন ও সহন্ধযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া 
বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা এক প্রকার কথিত্ত হইল! 
এক্ষণে সেই সকল ক্ষেত্র প্রস্তুত করণের প্রণালী বলা 
যাইতেছে। এই ক্ষেত্র ছইৰপে নির্মিত হইতে পারে, 
স্বাভীবিক ও কৃত্রিম ; যদ কৃত্রিম মতে ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করিতে হয় তবে কৌধাও গোলাকার, কোথাও মগ্ডলা- 
কীর, কোথাও ত্রিকোণ, কোথাও বা চতুভূিজীভা্তি 
নানা অকৃতি করিতে হইবে ! যদি অপ্প প্রশস্ত ভুমি 
অতিশয় দীর্ঘ হয়, তবে তাঁহাকে রাস্তা রূপে পরিণত 
করিয়া তছৃভয় পার্শে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ রোপণ করিয়া 
সুশোভিত করিতে হইবে! অপর যদি ভূমি দীর্ঘ 
প্রস্থ উভয় দিকে তুল্য হয়, তবে তন্মধ্যে রাস্তা! 
করিয়া উক্তন্রপে ক্ষেত্রনি নির্মাণ করা উচিত, কিন্ত 
স্বাভীবিক ব্যবস্থীনুসারে ক্ষেত্র প্রস্তত করা অতিশয় 
কঠিন। কারণ উহাতে সকলই অনিয়মিত দৃ্ হয়। 
অতএব যেস্থলে যেব্ধপ প্রয়োজন হুইবে তথায় 
সেইরূপ অনিয়মিত আকুতি করিতে হইবে । 

এক্ষণে কোন বাসস্থান নির্মাণ জন্য যদি প্রকাণ্ড 
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বৃক্ষের ক্ষেত্রনকুল রস্তত করিতে হয় তবে স্বাভ!ৰিক 
ও কৃত্রিম এই দুই প্রকার ব্যবস্থা মতেই প্রস্তুত কর! 
যাইতে পারে । স্বাভাবিক ব্যবস্থায় ক্ষেত্রের অ'কৃতির 
নিয়ম নাঁই, কিন্ত কৃত্রিম ব্যবস্থায় নিয়মিত আকৃতি 
করা আবশ্যক 1 এই উভয় ব্যবস্থাতেই প্রথমতঃ ভূমির 
একখণ্ডে এক্ প্রধান বাটিক প্রস্তুত করিতে হইবে, 
পরে অন্যান্য বাটিক]? সকল এমত ভাবে বিন্যস্ত 
করিতে হইবে যে, তাহাতে যেন এরূপ অনুমিত 
₹ইতে থাঁকে যে, অন্যান্য বাটিক! সকল এ প্রধান 
ৰাঁটিক1 হইতে নির্গত হইয়াছে, এবৎ অট্টালিকা, 
পুষ্করিদী প্রভৃতি যাহা কিছু এ ভূমিতে প্রস্তত করি- 
বর প্রয়োজন হয়, সে সকলই যেন এ প্রধান 
বটকার সহিত সম্মিলন করিতে পারা ধায় । এই 
্ূপে উক্ত অট্রালিক ইত্যাদির সহিত মিলন রাখিয়া! 
বাঁটিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে অতিশয় সুদৃশ্য 
হইতে পারে'। পরন্ত এ বাঁটিকার আরুতির সহিত ও 
তথ্াকার অন্য অন্য বন্ত ও ক্ষুদ্র বাটিক! সকলের 
আকৃতির সহিত এপ পাদৃশ্য রাখিয়া নির্মাণ ও 
তৎসমুদণীয়কে এমত ভীৰে সংস্থাপিত করিতে হইবে 
যে, দর্শনমকরিলেই যেন উহাদিগের মধ/বন্তাঁ স্থান 
নকল অতি বৃহৎ দেখাঁইতে থাকে, এবং এক এক 
খণ্ডের প্রতি রি কর্রেপে যেন প্রত্যেকে একখানি 


১২২. কুষিদর্পণ। 


সম্পূর্ণ ব:টিকা বোধ হয় ॥ আর বুঙ্ষসমস্টরির বিবি- 
ধকার যোগাযোগে যেন উহাদিগের িত্থাকারে 
শোভা বৃদ্ধি হয়। এই সকল বিষয় বামান্যতঃ প্রকা- 
শিত হইল। কে'ন স্থ:ল ধিশেষক্ূপ প্রমৌদ- 
কানন প্রস্তত করিতে হইলে .য সকল নিব্ম পাঁলন 
কর1 জাঁবশ্যক তাহ! আমর] পুষ্পোদ্যানখণ্ডে বিশেষ 
রূপে প্রকাশ করিব। পরন্ত এই স্থলে এই মাত্র বক্তব্য 
যে, উক্ত নিয়মে যে সকল ক্ষেত্রের আকুতি শির্ম্মীণ 
করিতে হইবে সেই সকল ক্ষেত্র যেন অধিক প্রশস্ত 
নাহয়। আগার বিবির রূর্প হইলেও ক্ষতি নাই। 
কিন্ত যদি এ ভূমি বন্ধুর হয় তবে স্বাভাঁবিকঞ্চব্যব- 
স্থান্যায়ী কাব্য করাই স্বিধেয় | 

অপর ভূর্মর নিশ্বস্থান রাস্তা ও জলাশয় 
প্রস্তুত করিয়া উচ্চ ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করিবে । 
এবং ক্ষেত্র নকল এঁ উচ্চ স্থানের আকৃত্তির সহিত 
এক্য রাখিয়া! প্রস্তুত করিতে হুইবে। অ:রযদিজ্ল 
ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়, তবে সমুদায় ভূনিতে 
বৃক্ষ রৌপণ না. করিয় অভ্যন্তরে বিৎ ক্ষাঁক রাখিয়া 
যেকোন ক্ষেতীবয়বের কেবল প্রান্তভগে বুক্ষনকল 
রোপণ কঠিলেই অতি স্বন্দর দেখাইবে | এক সমুদায় 
ভূমিতে বৃক্ষ ,রোঁপণ করিলে যেরূপ ফলদ,য়ক হয় 
ইছাতেও তদ্রপ ফললাভ হুইত্ডে পারবে । কেনন! 


কৃষিদর্পণ। ১২৩ 


অল্প ভূমির সমুদয় ভুত+গে বৃক্ষ রোৌপিত হুইলে 
অতান্তরের সৌন্দর্য কিছুই থাকে না, কেবল বাহি- 
দের কিঞ্চিম্মাত্র শোভ। দুষ্ট হয়। অপর য্দি কৌন 
পাঁহ'ড়ের নিন ভুমিতেবৃক্ষ সকল গৌঁপণ করিতে 
হয়, তবে উক্ত প্রকারে রোপণ করিলে বিপরীত 
ফল উৎপন হইয়। খাকে। কেননা এন্সপ হ্থ"ন ভর্ঘ- 
মুখে নিরীক্ষণ করিতে হয়, অতএপ হুক্ষমণ্ডলীর মধ্যে 
যে স্থান ফাঁক থাঁকে তহা সুস্পষটই দেখিতে গাওয়া! 
য'য়, কুতরাৎ পর্ধত বৃক্ষম'লায় বেষ্টিতের ন্যায় 
শৌভ:স্পন দুষ্ট হয় না। কিন স্বভাবতঃ যে অব- 
স্থায় পক্ষ সকল এক লিগুকারে পর্বতের উপর উৎ- 
পন্ন হইয়া থাঁককে, তাহার শৌন্দর্য্য অবশ্য ইহ! অপেক্ষা 
অধিক | ক্ষেত সকন মেরৃক্ষের বাটিকা প্রকার নির্মাণ 
করিতে হইবে তদ্বিরণ যংগ্ঞিং প্রকাশ করা 
হইল। এক্ষ:ণ যে প্রকাঁরে বুক্ষ সকল রোপণ করিতে 
হইনে"্তদ্িবধণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলীম। 

যদি কোন স্থনে কৃত্রিম ব্যবস্থানুষাঁঃর বৃক্ষ 
রোপণ করিতে হয়, তবে যত স্থনিয়মিত রূপে রৌপণ 
করিবে ততই অভিপ্রায় স্ুমিদ্ধ হুইবে ! কিন্তু স্বাভা- 
ধিক ব্যবস্ঠামতে বৃক্ষদিগিকে রোপণ করিতে হইলে 
অনিয়মিত ন্ধপে রোপণ করাই আবশ্যক । কারণ 
স্বভাবিক বৃক্ষ সকল অনিয়মিত রূপে' উদ্ভুত হ্বয়| 


১২৪ কবিদর্পণ। 

থাকে, তাহাতে কৌন নিয়ম নুই। অতএব এই 
ব্যবস্থা বৃহৎ বা ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে সমভাবে কর! যাঁইতে 
পারে! বিশেষতঃ বাসস্থলের সমীপে বৃক্ষ সকল 
প্রায়ই বিশৃঙ্খল রূপে অবস্থিত থাঁকে সেখীনে বৃক্ষ 
রোপণ করিয়া! শোভিত করিতে হুইলে স্বাভাবিক 
ব্যবস্থা ব্যতীত এ বৃক্ষদিগের মধ্যের ফাঁক সকল 
অন্য বৃক্ষদ্বার আরৃত হইতে পারেনা ॥ কিন্ত স্বাভা- 
বিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া বৃক্ষদিগকে রোপণ 
করিতে হইলে স্থানে স্থানে পুগ্জ পুর্জ করিয়া রোপণ 
করা আবশ্যক ॥ 'কাঁরণ কোন স্থলে যদ্দি এক 
গ্রক'র বৃক্ষ থাকে তবে তাঁ€ীর কেবল স্বাভাবিক 
সামান্য শোভাই প্রকাঁশ পায়) সেই শোভা জমু- 
জ্বল করিতে হইলে উহার নিকটে অন্য প্রকার 
ছই চারিটী বৃক্ষ রোপণ না করিলে কখনই সম্পূর্ণ 
শৌভাম্পদ হইতে পীরে না। আর যদি কৌন স্থলে 
স্বাতভীবিক বিধিমতে বৃক্ষ সমগ্রি রোৌপিত'থাকে, তৰে 
উহাদের কা সকল কোন রূপ ক্রমবদ্ধ না হুইয়া 
বিশৃঙ্খলভাঁনে অবস্থিত থ।কিরা যেরূপ অগ্ুব্ব শো 
বম্পাদন করে, কৃত্রিম বিধিমতে উহাদের কাণ্ড 
সকল শ্রেণী বন্ধ থাকিলে কখনই তাঁদৃশ শোত্া পাইতে 
পারে না । অপর যদি কোন পথের পার্খে কিশ্বা অন্য 
কোন প্রকাশ্য স্থলে ছাঁয়। কিম্বা কৌন্‌ কুৎসিত স্থ:ন 


কৃষিদপণ। ১২৫ 


আবরণ করিব'র জন্য বৃক্ষ রে'গণ করিতে হয় 
তবে কেবল শ্রেশী বধ করিয়া স্থাপন কণিলেই অভীষ্ট 
সিন্ধ হইতে পারে । ফলতঃ বৃক্ষ নমগ্রির এই মহদগ্ডণ 
দুটি হয় যে, উহ্াদ্বারা ভূমির এক এক খণ্ডকে বিবি- 
ধাকার দেখাইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন বন্তকে একপ্রিত 
করিতে পারে, এবৎ যে খণ্ড সমগ্র রূপে সংস্থধশিত 
হয় নাই দেই খণ্ডের সমস্ত বন্থকে একত্রিত করির। 
সম্পূর্ণ একখাঁশি বস্ত্র দেখইতে পারে। যদিও কে'ন 
স্টলে বৃহৎ, ও ক্ষুদ্র দমগ্রি একত্র সংস্থাপিত রাখা বণ 
হথাঁপি ছুই কিছ্বা তিন বৃক্ষ সমান অন্যরে বা ত্রিভুজ 
ফেত্রের তিন কেণে বা চতুর শ্ষেহের চারিকোণে 
বা অ্ট ভুজক্ষে;ত্রর জ্ট কোণে এক একটী বৃক্ষ 
কখনই রোপণ করা যাইতে পাঁরে না। কারণ 
একত্র সংস্থ'পিত হই যেবপ জন্দর দেখায় পৃথক 
থ'কিলে কখন ভাঁতৃশ হয় 11 যর্দ কেহ ভিন্ন ভিন্ন 
বৃক্ষ ভিন্ন ভি রূপে ক্ষেত্রের গ্রহ্যেক কোণে স্থাপন 
করিয়া তদ্রপ তোঁভালাভে অভিলাবী হন তবে 
কখনই তাহা সিদ্ধ হইতে পরে না। 





লিগ্তসংমিলন। 
অনেকগুনি এক জাতীয় চ'রা ভতিশয় ঘন রূপে 
বৌপণ কর্রিলে তাহাদিগের পগ্র কল একত্র ললিও 





১২৬ স্ববিদর্পণ। 


হইয়া অতি চমৎব্শর শোভ। [ধারণ করে। যেমন 
ধান্য ও ধঞ্চে ক্ষেত্রে ধান্য বা ধঞ্চে একত্র সৎলিপগ্ত 
সমীন অবন্থ! দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ধঞ্চে বৃুক্ষসকল 
গরথমাঁবস্থীয় সৃত্তিকার উৎকৃষ্ট নিকষ গুণানুসারে 
কোথাও উন্নত কৌথাঁও বা খর্ব হইয়। একত্র সংলিপ 
খাকাতে এক অতি আশ্চর্য্য শৌভা ধরণ করে; 
এবং কোন কোন স্থলে স্বাভাবিক উপবনেরও এ রূপ 
শোভা দেখিতে পাওয়। যায়। এরগুবন»শখটবন১সেওড়া 
বন ইন্যাদি সামান্য বন সকলও একত্র মিলিত 
হই অপুর্বব স্বভীরলিদ্ধ শোভাঁয় শোভান্বিত হুইয়া 
থাকে। কিন্ত মনুষ্যের বাঁসস্থলের সন্ষিকটে প্রকাগ 
বৃক্ষ রোপণ করিয়া উক্ত প্রকার সংলিগু-শোত। 
সম্পাদন করিতে হইলে উক্ত প্রকারে ঘন করিয়া 
বৃক্ষ পুঁতিলে কখনই সুবিধামত শোভাঁস্পদ হইতে 
গাঁরে নাঃ কাঁরণ সমুদায় ভুমি যদ প্রকাণ্ড বৃক্ষে 
আচ্ছন্ন করা হয় তবে গমন।গমনের ভবিধা, হইতে 
পারে না, এবৎ অন্যান্য নান? প্রকার অনিঠও 
ঘটিত পরে । অতএব তাঁধ উক্ত প্রকারে সং. 
লিগ ন। করিয়া বরং লিখিতানুসারে ক্ষেত্র নির্্মীণ 
গুর্ববক এক এক ক্ষেত্রে বাটিকাঁয় এক এক জাতীয় 
বৃক্ষের সমস্ত স্থীসন করিয়া এ সকল ক্ষেত্রের ম৭স্থিত 
স্থানসকল ঘসে আচ্ছান্দিত করিয়া রাখিবে। পর 


কবিদর্গণ। ১২৭ 


তথায় অট্রাপিক1' পুঙ্গব1টিক। পুষ্করিণী প্রভৃতি 
যেকোন বস্তু থাঁকিবে তাহাদিগের সহিত উক্ত 
ক্ষেত্র সকলের পরম্পর সম্মিলন করিতে হুইবে। 
এবং বৃক্ষদমণ্তির আকৃতি ও পত্রের যাহীতে মিলন 
থাঁকে তাহাও করিতে হইবে । অর্থাৎ বটের সমণ্ভির 
নিকট অশ্থথের সমষ্ি ও তাঁল বৃক্ষের সমষ্তির নিকট 
স্থগ'রী বৃক্ষের সমস্তি মেহসিনী বৃক্ষের গিকট ঘোঁড়া- 
নিগ্বের সমষ্ি স্কা্পিত করা কর্তব্য | 

এই ৰূপে সকল বস্তর পরস্পর যত দুর মিলন 
হইত পারে তদনুমারে বৃক্ষসনষ্রি স্থাপন করিতে 
পারিলে পরম্পর মিলিত হইয়| অতি চমৎকার 
শোভা দেখইতে পারে । কিন্ত যদি এক এক ক্ষেত্র 
দশ দশ প্রকীর বৃক্ষ স্থাপন কর] হয়, তবে তাহার! 
তিম্ন ভিন্ন আকারে বদ্ধিত হইয়া ক্ষেত্রের সমুদয় 
শোভা বিনষ্ট করিয়া ফেলে। 





পুষ্পোদযান। 


আনন সম্ভোগ করিবার জন্য বিশ্রামের স্থল 
সকলের পক্ষেই আবশ্যক! অতএব এ বিশ্রাম স্থল 
এরূপ স্ুুমজ্জিত ও জুখোপযোগী করা কর্তব্য যে, 
তথায় দওায়ম:ন হুইবামাত্র মহ্ৃষ্যের ইন্ট্রিয়গণ যেন 





১২৮ কুষিদরপণ। 
আনন্দে পুনক্চিত হইতে থাকে স্থতরাঁৎ যে দেশে, 
এঁ মনোরম স্থল নির্মাণ করিতে হইবে সেই দেশের, 
স্বভাবান্যারী কঠেশল অবলম্বন করিয়া তাহা স্মজ্জিত: 
করিতে পারি;লই অভীই নসিব হইতে পাঁরে। 
আমাদিগের এই গ্রীক প্রধান দেশে প্রখর রৌদ্রের 
উত্তীপে অবিরত ঘর্ম্মবাঁরি শিঃস্ত হওয়ীতে যখন 





শরীর নিতান্ত ক্লান্ত হয়, তখন শীতল স্থল ব্যতীত 
কিছুতেই তাহার শান্তি হয় না, এই নিশিত্ত সে অময়ে 


ঘান'চ্ছাঁদিত ভূমিতে বা বৃক্ষন্ছ'যারৃত স্থীনে উপ-! 





নেশন করা কর্তবা, বে হেতু ঘান'চ্ছাদিত ভূমির: 


উপর ঘান থাকাতে উত্তাপ ত'দৃশ প্রখর বোধ 
হয় না, অতথব একস্ত ব্লীস্ত হইলে তৃশণচ্ছন্ন 
শীতল স্থলে উপবেশন করিয়া খিয়ৎক্ষণ ভত- 
বাহিত করিতে পাঁরিলে আন্তি দুর ও মনে বিপুল 
আনন্দ উপস্থিত হয়, এবং 
হইতে খাঁকে। এন্থলে যি 
রোপণ কর। থাকে যে ভীহাঁদগের গুক্যটিত 
পুষ্পের গন্ধ বায়ুদারা অঞ্চানিভ হইয়া ভ্রদেক্তি 
য়কে আনন্দিত করে, অথব| এ পুঙ্প সকল শ্বেত 
পীত নীল নৌঁহিতীদি নানা বর্ণে সুশোভিত 
থাকিয়া দর্শন ইন্ট্রিয়ের স্ুখজনক হুয, তাহ! হইলে 
প্রাগুক্ত সখের বিশেষ আধিক্য হয়; এই প্রযুক্ত 


তজ্ন্য শরীর গুলকিতি | 
এমত দীন পুঙ্গরৃক্ষ . 








কৃষিদর্পণ। ১২৯ 


|এ দেশে বৃহৎ বৃক্ষ । ক্ষুদ্র পুষ্পচাঁরা ও তৃণাচ্ছাদিত 
ক্ষেত্র সম্নিকট রাখা কণ্ব্য। যদি কেহ এরূপ মনো- 
রম উদ্যৎনের অনুপম সুখসন্তোগ করিতে অন্ি- 
লা করেন তবে এক দ্িৰবন বসস্তক'লে কোন 
মনোরম উদ্যানে উপবিষ্ট হইলেই বুঝিতে পার্রি- 
বেন। ও 

এবপ ছুখের স্থল নির্মাণ করিতে' হইলে এন 
এক খুণ্ড ভূমি দেখিয়া লইতে হুইবে যথাঁয় উত্তাপ, 
জন, বার প্রভৃতির কোন প্রতিবন্ধক না থাকে । 
আমাদিগের এই দেশে স্বাভ'বিক "উত্তাপ যে পরি- 
মাণে আছে তাহাতেই উদাখনের কার্ধ্য উত্তম রূপে 
সম্পন্ন হইতে পাঁ;র, কৃত্রিম উত্তাপ সংলগ্ন ক্বার 
প্রয়োজন হয় না) কফেনল ন্ুর্ধ্যের উত্তরাঁয়ণ ও 
দক্ষিণায়নের বিষয় দ্বেচন। করিলেই কার্ধ্য সম্পন্ন 
হয়। ফলতঃ উত্তরাঁরণের সময় স্ুর্য্য যে উদ)- 
নের উপর দিয়। গ্রমন করেন তাহ। যেব্ধূপ উত্তপ হয়, 
কিণাঁয়ন কাঁলে সেই স্থল কখনই সেই রূপ উহপ্ত 
£ইতে পারে না। তখাঁয় সেই সময়ে শীত আশিয়া 
পেত হয় । অপর ষেস্থানের তুমি সমতল নহে, 
ধায় উচ্চত্ব। ও নিম্বতীর অপেক্ষাকৃত লন/ধিক্যানব- 
গারে উত্তাপেরও হ্রাস, বৃদ্ধি তই. থাকে ঃ অপর 
শমুছ্ের ধারে বা নদীতীরস্থ স্থানে উত্ত!পের 


১৩৪ কবিদপণ। 


আবেকা দেরিতে পাওরা যার,$ কিন্ত সেই বক্ষল 
স্থানের মৃত্তিকা স্তব্যের উত্তাপে থে পরিমাণে শুপ্ক ও 
উত্তপ্ত হইত থাঁকে, জলি ব ফুহিল্লোল সঞ্চালিত 
হইয়া তীরস্থ ক্ষেত্র সকলকে সেই পরিনাণে সিক্ত 
করিতে থাকে | উদ্যান করিব র সময়ে যেমন এ টিব- 
য়ের বিতেচণা কলা কর্তপ্য সেই ব্ধপ বধু দিয়দিত 
গতি বিষয়ও বিলেচনা করা বি.ধয়। আমাদি-গর 
দেশে যে ছুই গ্রক'র বাু শ্মি ভিন্ন দিকু হইতে 
প্রবাহিত হইয় থাকে, তন্মধো দক্ষিণ গুর্ব হইতে 
যেবারু এাবটিত হয় তাহাই উদ্ণীনের উপকণরক, 
আর যে পীবু উন্তর-৪চম হুটতে প্রবাহিত হয় 
তাঁহা অতিশয় শুষ্ক ও তদ্দ'রা প্রচণ্ড ঝড়ও উৎপন্ন 
হইতে পারে অতএব উহাতে উদ্যত বিশেষ বিদ্ধ 
ঘটিবার সস্তাঁদনা। এ নিহিত ত:হ+র পথ আবরণ 
কর! জ্বতোভাঁনে কর্তব্য! অপর উচ্চ কুল হুইলে 
যেরূপ ঝড় লাশিয়া থাঁকে নিশ্ন প্রার্তুর মংষ্য তাদৃশ 
লাগে না! আর যদি দুই স্থান সমান উচ্চ হয়, 
তবে যে, স্থান পশ্চিম দিকে থাকে তাঁহীতেই অধিক 
ঝড় লাধিয়া থাঁকে, যেস্থান তাহার পুর্বদিকে 
অবস্থিত তাহাতে তত অধিক ঝড় কোন রূপেই 
লাগিতে পারে না। অপ্র যদি কোন উন্নতীবনত 
ভুমি পর্বরতাদিদ্বারা বেষ্টিত থাকে তবে সেই স্থলে উক্ত 
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গর্বত রূপ আচ্াদন *থাকাতে অধিক ঝড় লাগিতে 
গারে না। তজ্জন্য তথায় বিশেষ অনিষ্টও 
হয় না ॥ ও 

অপর যদি পর্বতের উপরিভাগে উদ্যান করিতে 
হয়,তবে প্রথমতঃ উহার পশ্চিম দিকে কঠিন বৃক্ষাদি 
রোপণ করিঘ্া আস্'দিত করিতে হয় । পরে সেই 
নকল বৃক্ষ বদ্ধত হইগা উঠিল যদ তাহার পুর্ববদিকে 
উদ্যান করা ব:য়। তবে ব্যাঘাত ঘটিবার সম্তীবণ] থ|কে 
না। বিশেষ 5 যদি এ ভূমির দক্ষিণ মুখ আবৃত ন! হয় 
তবে তাহাণতে অতি উত্তম উদ্যান হইতে পারে; 
কারণ গ্রীয্রকাঁলে এ শিক, হইতে সর্বদ1 বায়ু 
নঞ্চালিত হয় ৰলিয়। এ স্থান সতত শীতল থাঁকে 
এবৎ তন্নিবন্ধন অবণ্)ই বৃক্ষের পৌঁষক হইতে পারে! 
কিন্তু যে ভূমির উত্তরদিক অণারৃত ও দর্ষিণ 
প্কি অবরুদ্ধ গলাকে তথায় বাঁতু সঞ্চালিত হইবার 
অনেক ব্যাঘাত হইতে পারে) কেনন। দক্ষিণপিক্‌, 
হইতে বাতু প্রবাহিত হইয়া উদ্যানের পশ্চাঁভাগে 
নংলগ্র হইলে কোন মতে টিশেষ উপকার হয় না 
থবৎ পশ্চাঁং ভাগে বৈঠকখান| থাকিলে তাহাতে 
উত্তম ব্বপে*দক্ষিণ বাতু গ্রমনাগমন করিতে পারে 
না, সতরাঁৎ বাঁসগুহে বায়ু রুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ 
সঙ্গাবনা থাকে । উদ্যান সংস্থাপিত করিতে হইলে 
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ষে রূপ ব'যুর বিষয় সমালোচন রিতে হয়; মৃত্তিক'র 
বিষয়ও তদ্রপ বিবেচনা করা আবশ্যক । হৃত্তিক' 
কোন দোষ থাঞ্চিলে গ্ুর্বলিখিত নিরমানুসারে সং- 
শে'ধন কিয়া লওয়া কর্তবা, কিন্ত উদ্যান বৃহৎ হুইল 
কৃত্রিম ব্যবন্থানুসারে মৃত্তিকার সংশোধন কর] কর্তব্য 
হয় না, কেনন! সেবপে মৃত্তিক? শোধন করা "অতিশয় 
কইনাধ্য এই জন যে স্থলে স্বাভাবিক উত্তম মৃত্তিক! 
থাকে, দেই স্থলই উদ্যান নির্মাণের. প্রকৃষ্ট উপ- 
যোগী বলিয়! মনোনিত করিয়া লইতে হয়। ঘৃত্তিকা 
কোন্‌ গুণ অবলম্বন করিলে উদ্যণনের পক্ষে উত্তম 
হয়, ইহা বিবেচন! করিয়া দেখিলে এই পার্য্য হইতে 
পারে ষে, যে মিশ্রিত মৃত্তিকীয় চিককণের অংশ 
অধিক থকে এবং যাঁহার উপরিভাগ এবপ শুদ্ক 
হুয় যে, কিঞ্চিৎ, খনন করি?লই রসের সঞ্চীর 
দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মৃত্তিকা সর্ববপ্রকারে 
উদ্যানের পক্ষে উপকাঁরীও উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে! কিন্ত বদি ইহ'তে বালির অংশ অধিক 
থাকে (যেমন ভ্গলী প্রদেশস্থ বাঁ গঙ্গীর তীরম্থ 
কোন কোন স্থানে দেখ! যায়) তবে তাহাতে 
পুঙ্গচারা রৌপণ করলে উত্তম রূপে বৃঝিশীল হইতে 
পারে না এই নিমিত্ত বালুকা ভূমিতে উদ্যান কর! 
কখনই কর্তব্য নহে। 
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দি মৃষ্তিকখয় চিব্কনে ণর অংশ এন্প অধিক 
থকে যে, তাভতিত জল পতিত হইলে আটার ন্যয় 
হইয়। যায় ও বর্ধীকালে এমত কাঁদা হয় যে তথা 
দমন করা দুষ্কর হইয়া উঠে? তবে নেই মৃত্তিকখর উপ 
অন্টলিকা (নম্মীণ কা! অবিধেয কেনন1 সেউ মৃত্ভি ৯1 
জল পাইল ক্ফীত, ও রোডে শুষ্ক ও সন্কুচিত হইতে 
গ'রে স্গতরাৎ এঁ অট্রালিক1 হেল্িয়া বা ফ+টিয়া শট্প্র 
নই ভইব।র সম্ভাবনা) এবং উহ কষিকাদা কছিতত 
হছুলেও উপযুক্ত পরিমাণে বাপি নিশাইয়া সংশোধন 
করিতে হয়। তাহ| না কঠিলে*এ ভূমিতে পুষ্স' 
রা সকল কখনই স্ুচাক্ুরপে উৎপন্ন হইতে পখরে 
৭] উপরি উক্ক প্রকারে মৃত্তিকা নিপিত হইলে 
হভাম্রস্থ মৃর্টিকীর পরীক্ষা করা আবশ্যক । করণ 
উপরের মৃন্তিকা অত উত্তম হইলেও ভিতরের মৃত্তিক'য় 
এজপ দোঁষ থাঁকিন্তে পাঁরে যে, তাভাতে উপরের 
ঠ্তিকার গুণে £কীন ফল দর্শে না| অর যদ নিগের 
[ন্তিকা সরস হয় ঢশ্বা তাহাতে প্রস্তরাদি কোণ কঠিন 
দবায মিশ্রিত থাঁকে, তবে উহার উপরি ভাগে 
হক! সরম থাকিয়া অন্তি উত্তম কার্যোপমো্গী 
হইতে পানে নেন প্রস্তরীপ্দ দ্রব্য কখনই তার্থক 
রস যুক্ত বা অধিক শুপ্ভক হয়না) এজনা উহ" 


উপৰিস্টিন মৃন্তিকও এ রূপ গুণশখলী তয়। শগপ্র 
ঠ 
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যদি নিম্ন ভাগ্গের মৃক্তিকাঁয় লোঁহয়্জ কোন দ্র 
থাকে, ' তবে তথায় ফলের বৃক্ষ রোপণ করিলে, 
রোগ গ্রস্ত হইয়া মকলই মরিয়া যাইতে পারে» এজন্য 
তখার ফলের বৃক্ষ রোপণন! করিয়া! শাকের বীজ' 
বপন করা কর্তব্য; আমাদিগের পশ্চিম দেশশ্থ মৃততি 
কাঁয় এই রূপ লোঁহ সংযুক্ত দ্রব্য অধিক থাঁকে বলিয়া 
মৃত্তিকার রঙ্গ ঈষৎ রক্ত বর্ণ হয়। এই বঙ্গ দেশের 
মধ্য যদি কোন স্থলে অধিক লেণহ নিশ্রিত দ্রব্য থাকে, 
তবে তথাকার মৃত্তিকীর সংশোধন না করিয়া কৃষি 
কার্ধ্য করিলে সকলই ধিফল হয়। কিন্ত এক্ষণে এদেশের 
মৃত্তিকায় যে পরিমাণে লোঁহের ভাগ দেখা যাই 
তেছে, তাহ শস্যোৎ্পাদনে ভাদৃশ হানি জনক হইতে 
পারে না। অপর আমাদিগের বঙ্গ রাজ্যের মধো কোন 
কোন স্থলে মৃত্তিকার নিম্ন ভাগে বাপির অংশ অধিক 
থাঁকে বলিয়া এ সকল ভূমিতে মরু ভূর ন্যায় বৃক্ষ 
কিছুই জন্মে নাঃ এৰৎ মন্ষ্যগণ বাঁস করিলেও অধিক- 
কাঁল জীবিত খ।কিতে পাঁরে না, এজন্য & সকল ভূগিকে 
সামান্য ভাষায় হানা পড়া ভুমি কছে। বঙ্গ দেশের 
কোন কোন স্থলে যেরূপ অবস্থায় জল সংস্থীপিত 
আছে, তাহা দেখিবামীত্র স্প্উই প্রর্ভীয়মান হয় 
যে, এই মৃত্তিকা সতত সরস থাকাতেই এ দেশের 
উদ্ভিদগণ পর্যযাগড রস ভোগ করিয়! এরপ রদ্ধি- 


কষিদর্পণু। ১৩৫ 


ীল হইয়া থকে ।, ফলত এ সকল স্থান সমুদ্রের 
জতি নিকটবর্তী বলিয়া অতি শুষ্ক সময়েও দশ বর 
স্ত খনন করিলেই জল উদ্থিত হয়; এবং নিশ্বে 
এক হস্ত মৃত্তিকাঁর মধ্যে জলের সঞ্ধার থাঁকে। 
আর এ দেশের বায়ুতেও এভ অধিক পরিমাণে রসের 
সঞ্চার দু .হয় বে, তাহাতে সৃতিকার উপরি ভাগ 
প্রীয়ই সরস খাঁকে ; এবৎ জর্বত্র জল প্রবাহ থাক! 
প্রযুক্ত অর্বদা শিশির, কুয়াসা, বৃষ্টিপাত হওয়াতে 
মৃত্তিকা বসরা'বধি সরসাবস্থায় অবস্থিত থাকে ? 
বেহার প্রদেশের মৃত্তিকাঁয় এই রূপ রস নাই তথায় 
একশত হস্ত খনন না করিলে জলের সঞ্চার দুষ্ট হয় 
না) এই জন্য সেই দেশে নদীতীরস্থ ভূমি সকলই সরস 
দেখিতে পাওয়া যায়; তন্ভিম্ন গ্রীষ্ম কালে অন্য কৌন 
স্থানের ঘৃতিকাঁয় রস দুষ্ট হয় না। অতএব এ সকল 
প্রদেশে বর্ধীর প্রভাবে যে সকল শস্য উৎপন্ন হইতে 
গারে তাহাই জস্ষিয়া থাকে, অন্য কালে ভুমি সকল 
অকর্মাণ্য অবস্থায় অবস্থিত*থাকে । অতএব এঁ সকল 
স্থলে. উদ্যান করিতে হইলে জলের স্ুবিধ| বুবিয়া! 
কার্ধয করা কর্তব্য আর তথা হইতে যত উত্তর 
গশ্চিমাঞ্চলে গ্রমন করা যাঁয়, ততই. অপেক্ষাকৃত 
বায়ুর অধিক শুস্কতা দ্ষ্ট হইতে থাকে, এজন্য সেই 
সকল দেশের মৃত্তিকা প্রায় নীরস হয়। এই উতয় 
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কারণবশতঃ তথায় উদ্যান করা দুষ্কর হইয়। উঠে। 
আমাদিগের এই বঙ্গ ভূমির মধ্যে প্রায় মকণ 
স্থাঁটনেই উদ্যান প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কার? 
এই দেশে জল ও সরস বায়ু উত্তয়ই স্থল, কেবল এই 
নগর মধ্যে উল্লিখিত ববপ এক প্রশস্ত" ভূমি খণ্ড 
প্রাপ্ত হুওয়া দুষ্কর বলিয়া এই সহরের যে ন্থলে 
লোকালয় অল্প থাকে ও যেখানে কৃষিকার্য্যের কোন 
অন্জবিধা না হয়, এত কোন স্থান অন্বেষণ করিয়া 
লইতে পারিলে এই নগরমধে)ও অতি মনোরম উদ্যাণ 
প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্ত উদ্যাঁনভূমির দীর্ঘভী 
বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে এই নিবপণ হুইন্ে 
পাঁরে যে, এক বিঘা হইতে উর্ধীসংখ্যায় যত বিঘা 
অধিক হয়, উদ্যান তত উত্তম হইতে পারে । কিন্ত 
ভূমি অল্প হইলে তাহা সুসজ্জিত করা অত্যন্ত কঠিন) 
এই জন্য উদ্যান করিতে হইলে অথেক্ষারুতি অধিন 
উুঁমির আবশ্যক হয়। 

যদি এ ভুমির আকাঞ্ধ সমচতৃষ্কৌোণ হয় অর্থাৎ 
বর্গ ক্ষেত্র হয়, তংব তাহার সকলদিকেই সমান 
বূপে কৃতি বাঁধিয়া আবৃত কর্রতে হয়। আর এ 
ভূমির প্রস্থ অপ্প হইলে ও তাহ'র দৈথ্যের 
দিকে. অধিক পরিমাণে বৃক্ষ থাকিলে, তাহার পার্থ 
বেড়ার উপযোগী কৌন ক্ষুদ্র বৃক্ষ কখনই তাহার তু 
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জন্সিতে পাঁরে না, বৃহৎ সুমিতে উদ্যান করিতে 
হইলে আকৃতির বিষয় বিবেচ নার আবশ্যক নাই। 

এই রূপে ভূমি বৃতি-বো্টিত ও জলবাতাদির বিষয় 
অবপারিত হইলে, এ ভুমি স্থশৌভিত করিবার 
শান্ত দৈন্ন লিখিত নিয়ম গুলি অবলম্বন করা 
আবশ্যক ॥ প্রথমতঃ ভূমির চতুর্দিকে রাংচিত্রা 
অথবা লোঁহময় বেড়া দিতে হয় পরে প্রবৃ্ট রূপে 
কর্ষণ করিয়া যৃত্তিকার অত্যন্তরস্থ কঠিন দ্রব্য 
সকল তুলিয়া ফেলিয়া সমতল করিতে হয়; 
সেরূপ না করিলে চীরর পাঁক্ষে অনেক অনিষ্ট 
ঘটবার সম্ভাঁবন1 থাকে । অপর উহার ভিতরে রাস্তা, 
পুস্করিণী ও পুষ্পক্ষেত্র গ্রভৃতি যাঁহ। কিছু প্রস্তত করি- 
বার আবশ্যক হয়, ভাহাদিগের স্থান নিরূপণ করিতে 
হইলে রাস্তার দুই পার্শে, ও যেষে স্থলে অট্রা- 
লিকা, পুষ্করিণী ও পুজ্পক্ষেত্রীদি নির্মাণ করিতে 
হইবে: তাহার চতুর্দিকে, পাকাী গুতিয়া দারা 
লইতে হইবে । এই সমস্ত বিষয় মনোনীত হইলে 
এ ভূমির পরিমীণ ষত বিঘা হইবে তাহা ধার্য 
কণ্রয়া তাহার এক এক খণ্ডে যেরূপ পুস্করিণী, 
পুস্পক্ষেক্জ বা অট্টালিকার চিন্নু দিরূপিত হখয়ছে 
তাহার গিমীণ স্থির করিয়া এক কাগটজ এ্রতিকতি 
অস্কিত করিতে কইবে। নেই ওতিকৃতির শি্ন ভাগে 
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এন্ধপ এক পরি মাণদণ্ড অস্কিত করিতে হইবে যে, সেই 
পরিমাণ দগ্ডকে ভূমির পরিমাণানুষায়ী' ভাগ করিয়া 
লইলে যেন চিহু সকল নির্দেশ করিতে পার! যাঁয়। 
ফলত এ ভূমি ১০০হস্ত দীর্ঘ হইলে পরিমাণ দণ্ডকে ১০০ 
ভাঁগে বিভক্ত করিতে হইবে এবং সেই ভুগানুবামী 
মান চিত্র মধ্যে যে কোন চিত্র থ'কিবে তাঁহাঁদিগের 
পরিমাণ স্থির হইবে। ভূগির দৈধ্য ৩০ হস্ত হইলে এ 
মানদণ্ড ৩০ ভাগে বিভক্ত করিয়। উক্ত রূপে মান চিত্র 
অক্ষিত করিতে হইবে 4 এইরূপে চিত্র প্রস্তুত হইলে 
উদ্যানে যাহা কিছু করিতে হইবে সে সকলই 
অনায়াসে ধার্ধ্য হইতে পারে । কিন্ত যে সকল নিয়ম 
অবলম্বন করিয়া উদ্যান প্রস্তুত করিতে হয় হিন্দু 
দিগের মধ্যে তাঁহার কিছুই দেখিতে পাঁওয়। ষায় না, 
ইৎলশুীয় পুস্তকে ষে সকল ব্যবস্থা অবধারিত আছে, 
তাহা এই দেশীয় উদ্যান নির্্মীণ কার্যে ব্যবহৃত 
হইতে পারে না। ইংলগুদেশ “িশয় :শীতল 
তথায় উদ্যান করিতে হইলে উত্তাপ সঞ্ধার লক্ষ্য 
করিয়া সমুদায় ব্যবস্থা নিরূপণ করিতে হয় । আমা- 
দিগের এই উষ্ণ প্রধান দেশে যে কোন প্রকারে উদ্যান 
শীতল হয়, সেই রূপ ব্যবস্থা করাই বিষয় । এই 
উভয় প্রকার দেশে উদ্যান করণের প্রণালীর ভিন্বতা 
দেখিয়া কৌন এক হ্ৃতন ব)বস্থা , প্রকাশ করিবার 


কষিদর্গণ। ১৩৯ 


মানসে অনুসন্ধান করিয়া দেখাগেল যেঃ যে সকল 
স্বাতাবিক ব্যবস্থা নিরূপিত আছে তাহা অবলম্বন 
করিয়! উদ্যান করিলে কোন প্রতিবন্ধক থাঁকে ন|। 
পরমেম্টরের এই সংসাঁররূপ মহা। উদ্যান নানাবিধ 
উদ্ভিদৃগ্গণে, স্থশোভিত রহিয়াছে এবং কোন স্থানে 
পর্বত কোথায় বা সমুদ্র কোথায় বা নদ নদী প্রবাহিত 
হইতেছে । এই সকল দর্শন করিয়া যদি কেহ 
তদনুরূপ উদ্যান করিতে ইচ্ছ। করেন, তবে কোন এক 
ৰূপ উদ্যান হইতে পারে বটে, কিন্ত তাহা উদ্যান 
কারীর অভিপ্রীয়ানুযায়ী স্থরম্য 'হুইতে পারে ন|। 
কেননা এরূপ হইলে উদ্যান ও বনে কিছুই বিশেষ থাকে 
না, সকলই একরূপ দৃষ্ট হয়। অপরযদি কোঁন 
ব্যক্তি কোন পর্বতের গন্বঝর মধ্যে বাস করিয়া 
তম্মিকটবর্তী বন উপবন সকলকে উদ্যান রূপ জ্ঞান 
করেন তবে কি তাঁছ1 উদ্যান বলিয়া প্রতিপন্থ 
হইতে পারে % কখনই নয়। অতএব কোন কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমতঃ তাহার উদ্দেশ্য 
বিবেচনা করা আঁবশ্যক। তৎপরে সেই অভিপ্রায় কি 
বপে সিদ্ধ হইতে প্রারে তদনুৰূপ চেষ্ট] করা কর্তব্য । 
লোকে স্ুধ সম্ভোগ করিবার অভিপ্রায়ে উদ্যান 
করিয়া খাঁকে, শুদ্ধ বনে বসিয়া থাকিচলে উক্ত সুখ 
ভোগ করা যাইতে পারে না। অন্তএব উদ্যাঁন কারীর 
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অভিপ্রীয় ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা এই দু একত্র 'মিলন 
করিয়! যদি উদ্যান করা যায়, তাহা হইলে অতি উত্তম 
হইতে প'রে। কিন্ত ভুমি অল্প হইলে উদ্যান কারীর 
অভিপ্রীয়ীনুরূপকার্ধ্য স্থসম্পন্ন হওয়া কঠিন | কেননা 
বিশেষ পুণ্য না খাকিলে অতি অল্প সীমার ম.ব্য 
সমুদ'য় অভিপ্রায় পিপ্ধ হইতে পারে না। ভুমি 
অধিক হুইলে উদ্যানকারীর 'অভিপ্রীয় সিদ্ধ করিবার 
জন্য তাঁদৃশ বিবেচনখ্র আবশ্যক নাই। তদ্বিষয়ে 
উদ্য'নকারী আপন অভীষ্টমত কাঁধ্য অনীয়াসেই 
সিদ্ধ করিতে পারেন । জার তাহাতে যদি কোন 
রূপ দে'ষ জম্মে তবে তাহা সংশোধন করিতেও 
অগ্রিক কষ্ট হয় না । অভভএব উদ্টান কার্য্যে মনুষ্যের 
অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে হইলে কিছু কৃত্রিম ব্যবস্থা 
প্রকাশ করা আবশ্যক |. কারণ আমরা গুর্ব্বে যেন 
অভিপ্রায় প্রীকাঁশ করিয়াছি (আম্দিগের ইন্দ্রিয় 
গণের সস্ভতৌষ জন্য উদা'ন করা হয়) কেবল 
স্বাভীবিক ব্যনস্থানুকূপ উদ্াান করিলে সেরূপ 
মনের সস্তোষ হইতে পারে নাগ অর্থাৎ, যদি 
কোন ব্যক্তি নেকড়া বা ক'গঞজের গোলাপ পুষ্প 
প্রস্তুত করেন এবং তাহার রঙ্গ গোলাপ প্ুষ্সের 
রঙ্ষের সদৃশ কর! হয়, তবে তাহা প্রথমতঃ দর্শন 
কর্রিলে যথার্থ বলিয়া মনের সম্তোঁষ জম্মে বটে; 
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কিন্তু তাহা »আন্রণ করিয়া কৃত্রিম বোধ হইলে 
আর প্রুর্কোক্ত সম্তোষ কিছুমাত্র জন্মে না! 
সেই পুষ্প কোঁন কাঁন্ঠের বা প্রস্তরের উপর 
খোদিত হইলে শিপ্প কারের বিদ্যাকে অবশ্য গ্রশংস! 
করা যাইতে পারে, কেনন। নেকভা ও কাগজ 
পুঙ্গদলের ন্যায় পাতলা বস্তু; উহাদিগকে কাটিয়! 
কোন প্রকার পুঙ্প প্রস্তুত করা সমধিক আশ্চর্যের 
বিষয় নহে, কিন্তু কান্ঠ ও প্রস্তর ততি কঠিন বস্তু, 
উহ্থাতে কৃত্রিম পুগ্প নির্মিত হুইুলে অবশ্য আ্াশ্চর্ট্যের 
বিষয় বলিয়! শিপ্পকর. যথোঁচিত আদৃভ ও প্ররস্ক,ত 
হইতে পারেন সন্দেহ নাই। অনেকের গৃহের পার্শে 
পতিত ভূমিতে অগণ্য বন্য রৃক্ষাদি জমিয়! থাকে; 
কিন্তু এ বনকে স্বাভাবিক ব্যবস্থার উদ্যান বলিয়া 
স্বীকার করিতে পাঁরা যাঁয় ন্1) কেননা স্ববভবিক 
বাবস্থারৈ অন্জ্ধপ কিছু কিছু কৃত্রিম ব্যবস্থা প্রকাশ 
নাঁকরিলে উপবন কখনই স্ুরম্য বান্ম্দর হইতে 
পারে না । 

' কিন্তু শিপ্পকরের এরূপ সাবধান হওয়া উচিত 
যে, উদ্যান কার্্ে তীহার শিপ্প ব্যবস্থা যেন এক 
1লে অপ্রকাশিত না হয়, কেননা স্বাভাবিক ব্যবস্থ্ণ- 
নুসারে হইয়ীছে «মত জ্ঞান হইলে মনের সন্তোষ 
কখনই জন্মে না, কারণ এঁরপ শোভা নিকটবস্তীঁ 
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অনেক বনে ও উপবনে সর্বদা./দৃষ্ট হইয়া থাকে; 
অতএব উদ্যান যর্দ এ প্রকৃত বনের স্বরূপ হয় তবে 
সমুদয় এক প্রকাঁর' হুওয়'তে আর আশ্চর্যের বিয়য় 
কিছুই থাকে ন1; যদি এ উদ্যানে বৈদেশিক চারা 
রোপণ করত স্থল সুসঙ্জীভুত কর] যাঁয় তবে উক্ত 
চারা সকল নিকটবস্তাঁ বন্য চাঁরাঁদিগের সহিত 
ৰিভিন্ব থাঁক। প্রযুক্ত অবশ্য মনোরঞ্জন করিতে 
পারে । যেমন অন্বকাঁর না থাকিলে আলোকের 
শোভাহ্য়্ না তদ্রপ বনে ও উদ্যানে তেদাীতেদ 
ন| থাকিলে কিছুই. শোভী্বিত হইতে পারে না। 

অপর উদ্যানস্থিত পুস্করিণীতে বৈদেশিক চাঁরা 
রোপণ করা কর্তব্য, ও যেস্থল ঘাসে আচ্ডাদিত 
করিতে হইবে ভথায় কোন প্রকার নৃতন ঘাস বশাই- 
লেই অতি মনোহর আশ্চর্য্য শোভা দেখাইতে পারে। 
স্বাভাবিক ব্যবস্থানুসারে চারা রৌপণ স্রিবার বিষয় 
যাহ। জগতে প্রকাশিত আছে তাহা দেখিয়া অন্ুমণন 
হুইর্তেছে যে, উহাতে কোন নিয়ম অবধারিত নাই 
কেবল টদব যোগে বীজ যে দিকে যেরূপে পতিত 
হয় তথায় চারা সকল তদ্রপে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে | পর্বত্তের উপরে ও অন্যান্য পতিষ্ড ভূমিতে 
দেখাযায় যেকোন স্থানে অধিক চারা উৎপন্ন হুইয়! 
এমভ. একত্রীভুত হইয়াছে যে, '্ভন্দীরা এ তুমি 
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সমাচ্ছ্ন হইয়া রহিয়াছে; আর কোথায় বা কিছু 
মাত্রই জন্মে নাই। এইরূপে কোন স্থানে ঘন, 
ও কোন স্থানে পাঁতলা চার! উৎপন্ন হুইয়! বিবিধাঁকার 
ধারণ করে, কিন্ত এতদ্বিষয়ে যদ্যপি কোন প্রকার 
কত্রিম,ব্যবস্থা প্রকাশ করা যায়, তবে এ চারা সকল 
উজ্ূপে না রাখিয় স্থানে স্থানে এক এক চারার. 
সম্রি করিয়া সংস্থাপিত করিলে স্বাভাবিক ও ক্রিম 
উভয় 'ব্যবস্থাই প্রক!শ পইয়া অতি চমৎকার হইতে 
গারে। উদ্যান মধ্যে রাস্ত” অটা'পিকা প্রভৃতি, কৃত্রিম 
বস্তু সকল থাঁকিলেও কখন কখন তাহাদিগের কোন 
কোঁন' অবস্থা পরিবর্তন হইলে, তাহার! স্বাভাবিক 
আক্লৃতিধারণ করে । যেমন কোন পতিত বাটীর চতু- 
্গীর্বে বন্য উদ্ভিদাঁদি উৎপন্ন হইয়া! এত আচ্ছাদিত 
হয় যে, তাহাতে এ অট্ালিক! কোন এক স্বাভাবিক 
বস্তু বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে এজন্য অট্রালিকাঁর অতি 
্ নকটে কোন প্রকার বক্ষাদি রোপণ কর! অবিধেয়,কীরণ 
তাহাতে & অট্টালিকা আচ্ছাদিত হইয়া স্বাভাবিক 
আবৃতি ধারণ করিতে পারে । কিন্ত বৃক্ষ সকল যদি 
এ অট্রাপিকাঁর এমত অন্তরে রোপণ কর হয় যে, 
তদ্দারা বৃক্ষের সছিত অট্রালিকাঁর কৌন সংস্পর্শ ন| 
থাঁকে, তবে উঠাতে কৃত্রিম ব্যবস্থার লৌন্দর্য প্রকাশ 
পাইতে পারে; আর যদি এ অট্টালিক1 ইষ্টক বা 
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প্রস্তরে নির্মাণ করা হয় তবে তাহাদিগের চতুঙ্সার 
উত্তম পে পরিস্কার রাখা আ'বর্শ্যক ।* কারণ প্রস্তর 
সকল পরিষ্কৃত না করিয়া এ £টু!লিকা সম্মিলন প্রর্র্বক 
দাথিলেও শিল্পনৈপ্বণ্য প্রকাশ পায় না। প্রস্তর 
সকল পর্বতের উপর যেবপ অপরিস্কত অবস্থায় 
থকে তক্রপে অবস্থিত খাকিলে সমুদায় অট্টালিকা 
বংভবিক জ্ঞান হইতে থাঁকে। 

উদ্যানের মধ্যে যন্দ রাস্ত। করিতে হয় তবে এই 
ববপ বিবেচম! করিতে হষ্ট,এ নে, মনুবের গমনাগ ঘনে 
স্বভাবত -বনধগ রাস্তা পড়িয়া যায়, তীহা নিয়বিত 
ৰূপ মদাঁন নহে ? ক্কোথাও প্রন্থে অধিক কোথাও অপ্প 
তীর সীশার কিছুই নিরূপণ থাকে না । কিন্ত 
কৃতিম বাবস্থ'য রখন্তা প্রস্তত করিলে উহ*র ছুই পার্শে 
খাঁদরি গণিতে হ্য়। অতএব সীমার নম্কন সর্ব 
সমান খকে। কিন্তু যে স্থলে একগী রাস্তা আমিয 
অন্য একগী রাস্তার সহিত মিলিত হয়ংছে গেস্ুলে 
স্বাভীবিক রাস্তা মেরূপ হইয়া! থা:ক ক্লত্রম রাস্তাঁর 
ঘোঁশিক স্থান নেই বধপ করা হইলে সমুদয় রাস্তা 
স্বাত'বিক জ্ঞীন হইতে পারে । এই জন্য উভয় 
রাস্তার যোগ-স্থান এন্সপ করিতে হইতে যে, দর্শন 
মীত্রই ষেন ত্বীহা কৃত্রিম বলিয়া বে'খ হইতে থকে 
এই রূপ কৃত্রিমতা প্রক'শের জন্য উদ্য*নমধ্ বে 
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কিছু পুজ্প ক্ষেত্রীদি, নিন্সীণ করিতে হুইবে নে 


নকলই নিয়মিতরূপে প্রস্তত কর! আবশ্যক, কেননা! 
চারা সকল স্বাভাবিক ব্যবস্থায় যেব্ূপ একত্র উংপন্থ 
হয়া একলিপ্ডাকার. হয়, কৃত্রিম বাবস্থা প্রকীশ 
করিলে সেই কপ একুলিগ্াঁক'র কখনই হইতে 
গারে না এই জন্য কৃত্রিম নিয়ম পুস্পোদ্যান কর'ই 
বিধেয় । 

উদ্যানকার্ষ্যে কেবল ক্রিম ব্যবস্থা একশ করিলেই 
যেসৌন্দর্ধ্যশীলী হয এমত নহে, উহাতে সকল কার্য্যের 
পরস্পর হন্মিলন রাখিয়া অভিপ্রায় মত কার্ধ্য সিদ্ধ 
করাই কর্তব্য। আর যদি কোন বন্য দর্শন বা শ্রবণ 
করিবানীত্র তাঁহার বিশেষ কিডুবুঝিতে না পারা যায়, 
তবে তাহা যে মনোমত হইয়'ছে এপ কখনই 
বলা যাইতে পারে নাঃ কে'ল ভাহাঁর কোণ বিশেষ 
গুণ থাঁকাতেই” আশ্চর্্যান্থিত বা এংশয়'পন্ন হইতে 
হয় । চক্ষু বা কর্ণেক্দিয়দারা। যেজ্ঞান ছয়, তাথা আমী- 
দিগের মনোমধ্যে গুতিতাঁও ,না ৎইলে কখনই 
শধমোদ জন্মাইতে পারে না। কারণ “য সঞ্ল বন্ত 
মনোমত নাহয় তাহাতে আমাদিগের ইত্ডরিয়থ বা 
অ+মোদ হুইধার কোন সম্ভীবনাই 'শাই। নানাবিধ 
বদোর শব্দ সম্মিলিত না হইলে যেমন 'কর্ণকুহরের 
সন্তোষজনক হয় দা, সেইরূপ কতকর্ুল দৃশ্যপদার্ধ 

ড় 
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একত্র মিলিত না হইলেও ন্ুচুর রূপে আনন্দজনক 
হঈতে পারে না। কর্ণ ও চক্ষু এক সময়ে যে সকল বন 
শ্রবণ বাঁদর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেই সকল বস্তুর 
ভিতরে যে সকল ক্ষ ক্ষুদ্র অংশ খাঁকে, নেই 
সকল অংশ এরূপ অভিন্ন রূপে মিলিত থাকা 
আবশ্যক যে, উহাদিগগকে শ্রবণ বা দর্শন করিবা- 
মীত্র যেন তাহা একটী অভিন্ন বস্ত বলিয়া জ্ঞান. হইতে 
থাকে। অতএব সকল প্রকার বস্তুর সংযোগ ও সমস্ত রেখার 
আকুতি রঙ্গদ্বার1 ও ভিন্ন ভিন্ন বাঁদ্য যন্ত্র সকলের শব্দ- 
দ্বারা মিলন করিয়া একটা সমটটি করা আবশ্যক । 
অধ্ভএব উদ্যানস্থিত পুষ্পক্ষেত্রের মধ্যে অট্টালিক৷ 
প্রভৃতি যাহা কিছু নির্মাণ করিতে হইবে তাঁহাদিগের 
পরস্পর এরূপ উপযুক্ত পরিমাণে ও" আকারে মিলন 
রাখা কর্তব্য যেঃ সেই সমুদ্রায় দর্শন করিলেই যেন 
উহা একটী মনোহর অন্দর বস্ত বলিয়া বোধ হুইতে 
থাঁকে । অট্রালিকণ নির্ম্মীণে ও উদ্যান স্থাপন বিষয়ে 
সমণ্তি করিবার অনেক নিয়ম প্রকাশিত আছে । অট্রা- 

লিকা নির্মীণ করিলে যদি বৃক্ষাঁদির সহিত তাহার যোগ 
না হয়, তবে উহাই এক স্বতন্্ সমণ্তি। আর উদ্যান 
মধ্যে অট্রালিক। থাকিলে, উহার চতুর রক্ষা 
ও অন্য অন্য বসত সংযোগে উহাকে যেগন একসম্ি 
জ্ঞান করিতে হয়, নেই রূপ কৌন নগরের মণে) 


কষিদর্গণ । ১৪৭ 


অট্রাপিকা থাকিলে অুন্য অন্য অট্রালিকাঁর সংযোগে 
উহাও একটা ত্বভন্্র সমষ্টি বলিয়! বিবেচনা করিতে 
হয়। 'অপর সমুদয় অট্রালিকাসম্ি এমত ভাঁবে 
নির্মাণ করা কর্তব্য যে, তাহার এক অংশ প্রধান ও 
অন্যান্য অংশ তদধীন হইয়া অঙ্গ রূপে 
প্রতীয়মীন হয়, এবং তাহ! দেখিব! মাত্র যেন সুসঙ্ৰটিত 
একসমভ্তি বলিয়! জ্ঞান হইতে থাকে; কারণ তাহা 
ন|। হইলে উহ কখনই স্বতন্ত্র সমগ্ি হইতে পারেন] । 
ফলতঃ পরস্পর মিলন ন| খাকিলে উহী'রা ভিন্ন 
ভিন্ন বস্ত বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে । দুইটা 
কিন্বা ততোধিক তুল্যাবয়ব মন্দির একক্র সংস্থাপিত 
হইলে, উহ্ণদিগের কুসঙ্ঘটিত মিলন নাই বলিয়! 
কখনই সমঘ্টি হইতে পারেনা | উহার! এক একটী 
ভিন্ন ভিন্ন বস্তু রূপেই প্রকীশ পাইতে থাকে । কিন্ত 
তন্মধ্যে যদি জ্নুন্য এরূপ একগী মন্দির সংস্থণর্পিত 
কর! যায়, যে তস্বারা উহাদিগের অতি উত্তম ৰূপে 
মিলন হুইতে পারে, তবে তাহণতে যে সমচি জঙ্গে, 
ভাহাও অতি উৎকৃষ্ট ও ুঘ্বশ্য হইতে পারে । 
যদি কোঁন সামান্য বাটার চতুর্দিকে একপ বৃক্ষ 
সকল রোপিত থাকে যে, তাঁহারা এ বাঁটীর সহিত, 
সুন্দররূপে মিলিত হুইয়া আছে, বে উহও একটী 
স্বতন্ত্র সমষ্টি বলা যাইতে পারে। অপর যদি কোন 
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অট্রালিকাঁর সমীপে তিন দিকে-বৃক্ষাঁদি রোপণ রুরিতে 
হয়ঃ তবে" সেই সকল বৃক্ষ অর্টাসিকাঁ অপেক্ষা ডর 
হইলেই সুদৃশ্য হুম, কেননা তাহাতে অট্রালিকার 
প্রাধান্যই প্রকীশ পায়! কিন্ত এ সকন বৃক্ষ যদি অট্টা- 
লিকা অপেক্ষা উচ্চ হয় ভবে বৃক্ষেরই প্রাধান্য দু 
হুইতে থাকে, উভয় সঙ্গান হইলে কাহারও প্রাধান্য 
থাকে না; ন্ুতরাঁৎ উভয়েরই সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত 
হইয়া যাঁয়। আর বদি কোন স্থানে এপ অঙঘটিত 
থাকে যে, বৃক্ষ ও অট্টালিকা উভয়ই সমান, তবে -দ 
স্থানে অধিক বৃক্ষ ন' রাখিয়া আবশ্যকমত দুই একটা 
মাত্র রাখিয়া আর আর সমুদয় বৃক্ষ ছেদন করাই 
স্ুবিধেয়। কেনন। কোন বাটী বৃক্ষার্দির সহিত 
মিলিত ন1। হুইলে যেমন স্বয়ং একটী সমগ্ি রূপে 
গরিগণিত হুয়, সেইরূপ বৃক্ষ সকলও অন্য অন্য 
বন্তর সহিত শিপিত না হুইলে সবযৃৎ সমষ্তি পে 
গণা হইতে পারে । অখর সমন্ডি রূপে বণ্টা প্রস্তুত 
করিতে হইলে যেমন. উহার অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ ভঙ্গ 
করিয়া অন্যান্য বন্তর সহিত জগ্মিলন না করিলে 
ৰাটীসমন্তি সম্পুর্ণ হয় না, সেই ৰপ বৃক্ষ সমষ্ির 
পক্ষে উক্ত কপ ব্যবস্থা! অবলম্বন ন1 করিলে বৃক্ষ 
মন্্িও সম্পূর্ণ হইতে পারে না । কলতঃ এই উভয় 
অমগ্ির এক এক অঙ্গ গ্রধান রাখিয়! অন্য অন্য অঙ্ক 


কৃষিদর্পণ। " ১৪৯ 


মকলকে উহীর অধীন করিলেই সমগ্ি সম্পূর্ণ হয়। 
অতএব . বর্ন বাঁটীলমঞ্তি প্রস্তত কখিতে হইবে 
তখন এ বাটীর অঙ্গীভূত ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র গৃহ প্রাচীরাদি 
বন্ত সকলের প্রধানের সহিত এ রূপে মিলন র:খিতে 
হইবে যে, অন্য কোন বন্ত যেন উক্ত সমষ্টি মধ্যে 
নিবিষ্ট ন| হইতে"পাঁরে ) এবং সেই রূপ ব্যবস্থা বৃক্ষ 
সমষ্তির পক্ষেও সর্দিতোভাবে বিধেয় | বৃক্ষ সমধীর 
প্রধান বৃষ্ষণকে প্রধান রাখিয়া অঙ্গীভূত বৃক্ষ লতাদিকে 
তাঁহার সহিত এ রূপে মিলিত করা কর্তব্য যে, তমধ্যে 
যেন অন্য গেোন বস্ত সন্গিকেশিউ্ নাহয়। 
অপর যদি কোন প্রান্তর মধ্যে এই রূপ বৃক্ষ 
সমষ্টি সৎস্থপিত থাকে, যেএঁ গ্রান্ততের যে কোন 
নিক হুইত্ে ছৃষ্টি করিলে সমীপন্থ সমগ্রিকে প্রধান 
ও অন্যান সমন্ত্রি সকলকে উহ্বার অধীন বোধ হয় 
এবং অঙ্গী ভুত সমষ্টি সকল স্পঞ্টরূপে উহীর প্রধানত 
সম্পাদন করিতে থাকে) আর সেই রূপ বৃহৎ সমষ্টি 
সম্পূর্ণ প্রান্তর দে।খয়1 যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন 
প্রান্তর মধ্যে এ রূপ বৃক্ষ সমষ্থি সংস্থপিত করিতে 
মানস করেন+তবে বৃক্ষ সকলকে সমান অস্তরে রোপণ না 
করিয়া প্রথম মানচিত্রানুস'রে সম্মিলন পুর্ববক সমষ্ডি 
সন্দ্ধ করিয়া রোপণ করাই স্ুবিধেয় । কেনন। সামান্য 
উদ্যানের ন্যায় সমানাস্তরে বৃক্ষ রোপণ করিলে, 


১৫০: . ক্কবিদর্পণ। 
। সম্মিলিত সমষ্টি বোধ না হুইয়া এ সকল বৃক্ষ প্রধান 


ৰপে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রতীয়মান হইতে থাকে। 
প্রথম চিত্র। ৃ 
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অপর যদি কোন গ্রাস্তর ভূমি সম্মিলিত পৃষ্পক্ষেত্র- 
সমষ্টিঘবারা সুশোভিত করিতে হয়; তবে সেই পুষ্পক্ষেত্র 
নিয়মিত রূপে জমানীস্তরে সংস্থাপিত না করিয়া 





দ্বিতীয় মানচিত্রে যেব্ধপ বিশৃঙ্খলতাঁবে ক্ষেত্র সকল 
সংস্থাপিত হুইয়াছে সেই রূপ বিশৃঙ্খলভাবে ক্ষেত্র 
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সকল সংস্থাপিভ করা৷ জুবিষেয়। আর দি ক্ষেত্র 
পার্বতী রাস্তার বঞ্রতান্সারে ক্ষেত্র সকলের অবয়ব 
সংস্থাপন কিম্বা সেই সকল. ক্ষেত্রের পরস্পর অবয়ব 
গত ভিন্নতানুসারে তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
অবয়ব সংস্থাপন না! করা যাঁয়, তাহা হইলে উল্লিখিত 
পুষ্পক্ষেত্রপূর্ণ প্রাস্তরভূমি কখনই মনোহর বিলীস- 
কানন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। 


ভূতীয় চিত্র। 


ও 
ই ২2 









ভততএব তৃতীয় মানচিত্রে যে রূপ জ্ঞনিয়মে ও 
ঈশৃঙ্খলভাঁবে চিত্রিত ক্ষেত্র সকল সংস্'পিত আছে, 
সেই সকলের প্রতি দি ক্ষেপে করিলেই সুস্পষ্ট 
রূপে সৌন্মর্ধ্য হাঁনি লক্ষিত হইতে পারি বে। 

পর্বতের উপরে অথবা ভহার নিকটস্থ কেন 
বন্ধুর প্রান্তরে ধূ্ববমত বৃক্ষ সমগ্রি সংস্থাপিত করিলে 
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সমতল প্াস্তরের ন্যংয্ব স্দৃশ্য হয় না এবং পর্বত 
নিকটস্থ বৃক্ষ সকল পর্দাতের সহিত সম রূপে মিলিত 
হইতেও পাঁরেনণ। তাহ্ঠুর কারণ এই যে, পর্বতের 
উচ্চ গ্রদেশেবৃক্ষ জমে না ও ভন্িকটস্থ প্রাস্তর ভূমিতে 
বৃক্ষ রোপণ করিয়া পর্বতের সহিত মিলন করাও 
দুঃসাধ্য হয় এবং তাহা করিলেও পরিণামে নিন্নভূমি- 
জাত বৃক্ষ সকল সমুনত্রত হইয়া পর্বতের শোভা বিন 
করে এবং পঁঠতও উন্নতত্তাবে আপন অধীনস্থ বৃক্ষ 
সকলের শৌভা বিনষ্ট করিতে থকে; জুতরাং এই রূপে 
পরস্পরের শৌভ| বিন ছইয়া যায়। অপর গণ্ড- 
শৈলের উপরে বৃক্ষ রৌপণ কারিলে কখনই দমধিকউন্নত 
হয় না। আরযদিনিশ্ন ভূমিজাত প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল সমু- 
মনত হইয়া গণ্ডশৈলস্থ বৃক্ষ সকলের অমশীর্ষতা ধারণ 
করে তবে সমতল প্রীস্তরব প্রতীয়মান হুয়। অপর 
গণ্ডশৈলস্থ বৃক্ষ সকল নিন্ন ভুমিজাত, বৃক্ষ হইতে 
উন্নত হইয়া গ্রবসত'বে মিলিত হইলে সমধিক শোভা 
সম্পীদন করিতে থাকে সন্দেহ নাই। অতএব 
কৌন অট্রীলিকার সমীপস্থ ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করিতে 
হইলে বৃ.ক্ষর উচ্চতা যাহাতে অদ্টীলিকার উচ্চতা 
অপেক্ষা অধিক না হয় এবূপ বিবেচন1 করিয়। বৃক্ষ 
রোপণ করিলে সুদ্বশ্য হইতে গাঁরে । আর সমতল 
ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করিবার সময়েও এরপ বিবেচন! 
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করিতে হইবে যে, রৌপিত বৃক্ষ সকল সমুন্নত হইয়া 
যেন আধার ভূমির পরিমণণ ভতিক্রম না করে। 
কেনন। অল্লায়ত ভূমিতে জঁতু)চ্চ প্রকাণ্ড বৃক্ষ রৌপণ 
করিলে ,রোগিত বৃক্ষ সকল সমুন্নত হইয়! ক্ষেত্রের 
ও বৃক্ষনম্তির শেঃভা অম্পাদন ন1 করিয়! কুদৃশ্য তাঁৰ 
প্রকীশ করিতে থাকে। 

অপর কোন প্রীস্তর মধ্যে পুষ্করিণী খনন 
করিতে হইলে গ্রাস্তর ভূমির যথাযোগ্য পরিমাণ- 
পরিমিত খাত প্রস্তত করিতে হয়। ভূমি পরি- 
মাণের চতুর্থ বা পঞ্চমাঁংশ পুপ্করিনীর খাত করিলেই 
যথ!যোগ্য পরিমাণ পন্লিমিত খাত হয়, এৰং তাহা 
হইলেই ভূমি ও পুষ্করিণী পরস্পর শোভা সম্পাদন 
করিয়া ন্দৃশ্য হইতে পারে। অপরযদ্দি উক্ত পুঙ্করিণীর 
চতুর্থাংশ বৃক্ষ সমট্রিদার1 স্থশোৌভিত করিতে হয়, তবে 
খাতপরিমাণ্রে সমপরিমাণ বৃক্ষ সকল রোপণ করাই 
স্থবিধেয় | এবং উক্ত প্রান্তর ভূমিতে পুস্করিণী সহ 
বৃক্ষসমণ্তি কিন্বা বাটী গুভূতি অন্য অন্য যে 
কূল স্ুরম্য বন্ত স্থাপিত করিতে অভিলাষ 
হয় সে সকলকে এৰপে সম্মিলিত করিয়া ব্যৰ- 
স্থাপিত কর] কর্তব্য ষে, সমুদাঁয় বস্ত একত্র হইয়া যেন 
একটী সুশৃঙ্খল নিবন্ধ ক্থসম্পন্ন সমষ্টিরূংপ প্রতীয়মান 
হইতে থাকে । কারণ তাহা! না হইলে এ সকল বন্ত 
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প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে স্বপ্রধান রূপে প্রতীয়মান 
হুইয়। পরজ্পর পরস্পরের শোভা বিন কঢুর, এজন্য 
তুঁহা কখনই নয়নাধদদা়ী মনোহর উদ্যান 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পরে না। 
বৃক্ষ সমগ্রি নির্মাণ করিবার পুর্বে বৃক্ষের 
স্বভ'ব ও জাতি জ্ঞাত হওয়! আবশ্যক ! উচ্চ শীর্ষ 
বৃক্ষ মগ্ডলাঁকাঁর বৃক্ষের শ্রহিত সম্মিলিত হুইয়| অমষ্ঠি 
হইতে পারে না! সম পরিমাণ মগ্ডলাঁকণর বৃক্ষ সকল 
সমানাস্তরে স্থাপিত থাঁকিলেও সম্মিলিত সমটি বলিয়া 
পরিগণিত হয় ন। সমতল ভূমিতে যে রূপ অনীয়াঁসে 
বুক্ষ সমন্ি সংস্থাপিত করা যাইতে পাঁরে, পর্বত 
সমীপস্থ বন্ধুর স্থানে সে ্ধপ কখনই হইতে প্রারে না। 
সে স্থলে বৃক্ষ সমষ্টি স্থাপিত করিতে হুইলে ভুমি 
সকল কাটিয়া বক্র স্থলে বক্র ও প্রবণ স্থলে প্রবণ 
করিয়া স্মিলনোৌপযোগী করিতে হয়। আর যে 
স্থলে বক্র ভূমি সকল সমভাবে স্থিত, সে স্থলে 
তাহাদিগকে কাটিয়া একটীকে প্রধান ও অপর গুলিকে 
তদনুসঙ্গী অপ্রধাঁন করিয়া! সমষ্টি করিতে হয়, এবং' 
প্রবণ (ঢালু) ভূমিকেও উক্ত রূপে প্রধান ও অঙ্গ রূপে 
সন্গিবেশিত ন করিলে সমটি সম্পন্ন হয় ন।' 
উদ্যান করিতে হইলে বাঁটীর সহিত বৃক্ষ, লতা, 
গুল্াদি উদ্ভিদ সকলের ও পুুস্করিণী প্রভাতি জলাশয় 


কুবিদর্পণ। ১৫৫ 


সকলের মিলন রাঁখা যে রূপ কর্তব্য, ধু বিশেষে 
পরিবর্তনশীল" বৃষ্ষাদিরও তদ্রপ মিলন রাখা অভি 
কর্তব্য । কেননা ষদ্দি বাটীর এক পার্থে এরপ বৃক্ষ 
রোপিভ থাকে যে ডীহার পল্পবাঁদি খতু বিশেষে 
পত্রহথীন হ্ইয়া দণ্ডাবশিষ্ হুইয়1 যাঁয় ও অপর পার্থর 
বৃক্ষ সকল সপত্র থাকিয়া শৌভ1 সম্পাদান করে 
তবে উদ্যানম্থ বাঁটী হইতে দর্শন করিলে & উদ্যান 
অতি কদণকার রূপে প্রভীয়মীন হইতে থাঁকে। অতএব 
বক্ষ রোপণ কালে বিশেষ ৰিবেচন। করিয়া এ দোষ 
পরিহার কর! বিধেয় 1 


(শসা 


উদ্যান সমপরিমাণে দ্বিখণ্ডিত 
হইবার প্রকরণ। 


অনিয়মিত) ধারা অবলম্বন করিয়া উদ্যান ও 
অট্টালিকা নির্মাণ করিবার প্রথা ইংলগু দেশে 
প্রচলিত আছে। সেই অনিয়মিত ধারায় নির্দিিত 
উদ্যানকে ত্বাভীবিক উদ্যান কছে। স্বাভাবিক 
ধাঁরাঁয় উদ্যান করিতে হইলে কোন বিশেষ নিয়ম. 
অৰলঙ্বন কূরিতে হয় না । স্বভাবসিন্ধ বন ও উপরন 
যেরূপ বিশৃঙ্খলভীৰে অবস্থিতি করে ঞ উদ্যানকেও 
তদ্রপে সংস্যাপিত করা কর্তব্য । অপর অনিয়মিত 


১৫৬ কবিদর্পণ। 


ধারায় অট্রালিক! নির্মাণ করিতে হইলে কোন 
বিশেষ শিয়মান্ুররণ করাও বিধেয় নছে। সামান্য 
অট্টাপিকা সকল যে নিম্মমে নির্দিত হইয়া থাকে, 
ইহাতে তাহার বিশেষ বৈপক্ষণ্য থাঁঞায় ইহাকে 
গথিক ব1 ইটালিয়'ন ধারাসন্পন্ন অউীলিকা কহ 
যাঁয়। ইংলগু দেশের পল্লী গ্রামনকলে প্রায় এই রূপ 
অনিয়নি'ত ধারায় অটা“সক1। সকল নিম্মিত হইয়া 
থাঁকে। উক্ত বিশৃণ্থনত্তাবলম্পন্ন উদ্যান বা? অট্রা- 
পিক সকল নিন্নণ করিতে হইলে প্রচলিত 
নিয়ম অনুসরণ না 'করিয়| কেদল উহদিগের অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের সন্মিপন সশ্িধান করিয়| যখবৎ সমষ্টি 
করাই কর্তব্য। কিন্ত কৃত্রিম প্রণালীতে নির্মিত 
উদ্যানে অট্ালিকা প্রস্তত করিতে হুইলে পৃথক 
সমগ্তি করার আবশ্যকতা নাই কেবল দুই পার্খের দুই 
অংশ নমপরিমাণে রাখিয়া যথ। নিয়ম অট্রীলিকা 
প্রস্তুত করিলেই উদ্দানৌপযোধী হুইতে পারে । 
ষেস্থানের মধ্যস্থল হুইতে ছুই দিকের দুই ভাগ 
সমপরিমাণে থাকে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলও সমান হয়, 
তাকে একটী সম্পূর্ণ বস্ত কহা যায় । ইংলগু দেশীয় 
লোকেরা অনিয়মিত ধায় স্বাভীবিক 'প্রণালীতে 
অবস্থিত কাঁননের বিবিধ নৌন্র্যয সন্দর্শন করিয়া 
তন্তরপ উদ্যুন' করিবার প্রথ। আগন|রদিগের দেশে 


কষিদর্পণ। ১৫৭ 


প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। ত্গেশীয় প্রান 
মহাআগণ প্ুর্বকাঁলে আপনাদিগের দেশে নিয়মিত 
প্রণালীতে উদ্যান করিবার প্রথাকে সত্যতার হেতু 
বলিয়া নির্দেশ করিতেন । অস্মদ্দেশেও নিয়মিত 
প্রণালীতে উদ্যান করিবার প্রথা বহু কাল হইতে 
প্রচলিত আছে । এ্রইরূপ কৃত্রিম উদ্যান, অট্রালিক! 
প্রভৃতির সহিত একটা সম্পূর্ণ বন্ত। ইহাকে দিখণ্ডিত 
করিলে ইহার দুই পার্খের ডুই ভাগ অঙ্গ প্রত্যঙ্ষ 
সমেভ সমান হইবে সন্দেহ নীই$ কিন্ত অকৃত্রিম 
প্রর্ণাগীতে অবস্থিত উদ্যানাদি' যদি সম্পূর্ণ বূপে 
সৌঁলধর্য সম্পাদন করে, তবে উহাও একটা সম্পূর্ণ 
বস্ক বলিয়। পরিগণিত হয়ঃ কেননা এ অকৃত্রিম 
উদ্যানের মধ্য দিয়া একটী কস্পিত রেখা নিপতিভ 
হইলে যখন ছুই দিকের ছুই ভাঁগ সমপরিমাঁণে 
অবস্থিত প্রতীয়মান হয়, তখন উহা! যে একটী 
সম্পুর্ণ 'বস্ত তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না। 
অপর কোন উদ্যানের এক ভ'গে বৃহৎ বৃক্ষ ও অপর 
ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবিধ গুল্দিবিশিষ পুষ্পক্ষেত্র 
অথবা তৃণণচ্ছাদদিত প্রান্তর ভূমি থাকিলে যেমন উহা! 
একটী মনোহর শোভা সম্পন্ন উদ্যান বলিয়। গণ্য 
হইতে পারে না, সেই ৰূপ উদ্যান্স্থিত কোন 
অট্টালিকাঁর এক পার্থে উচ্চ ভূমি ও অপর পার্খে 
এ) 


১৫৮ কষিদর্পণ। 


নিন্ন ভূমি থাকিলে অই্ীপিকারও বিশেষরূপ সেধনদর্য্য 
খাঁকে না। কিন্ত যদি উক্ত উদ্যানের বা অট্রালিকার 
উভয় পার্থে সমোচ্চ বৃক্ষ বা সমতল প্রান্তর তুমি 
সংস্থাপিত খাকে তবে" উভয়েরই সমধিক শোভা 
হুইতে পারে, অতএৰ উদ্যানকারিব্যক্তিগণের বৃক্ষার্দি 
রোপণ করবার পুর্বে এরপ বিশেষ সাবধান থাকা 
আবশ্যক যে, কোন মতে যেন উদ্যানের ব| অট্রালিকঁর 
, উভয় পারব বিসদৃশ না ছয়, কেনন| তাঁহ হইলে 
কেবল যে শৌতাঁর হানি হয় এমত নহে ইহাতে 
উদ্যানকারীর যথেউট অনভিজ্ঞতা ও সম্যক অ- 
সভ্যতাঁই প্রকাশ পাইয়া খাকে। অপর যে সকল 
বৃক্ষ, শাখাপ্রশাখাদ্বারা সম্পূর্ণ শোভা সম্পাদন করে 
তাহাদদিগকেও সম্পূর্ণ বল! যাঁয়। কেনন! তাঁহীরা দ্ি- 
খণ্ডিত হইলে উভয় অংশই সমভীবে প্রকাশ পাইতে 
থাকে। কিন্ত আমাদিগের দেশে এরপ বৃক্ষ অধিক নাই, 
বটবকুলাদি কতিপয় বৃহৎ, বৃক্ষ ও গীদ| প্রস্ততি কতক 
গুলি অপ্রকাণ্ড পুষ্প বৃক্ষ সচরাচর দেখিতে পাঁওয়! 
যায়, ইহণদিগ্নকেই সম্পূর্ণ বৃক্ষ বলা যাইতে পারে । 
বস্তু মাত্রেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্দ সকল বিবিধাকারে 
নির্সিত। সমগ্রি সম্পন্ন হইলেই তাহারা একটা 
সম্পূর্ণ বন্তরূপপ পরিণত হুইয়া বিচিত্র শোভা 
সম্পীদন করে। যদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিবিধাকাঁরে 


কষিদর্গণ। ১৫৯ 


নির্সিত না হইত, ,তবে সম্পূর্ণ বন্তটা কখনই সৌন্দর্য 
সম্পাদন করিতে পাঁরিত না| দেখ মনুষ্য পণ্ড পক্ষ্যাঁদি 
জীব সকলের ও বৃক্ষ লত| গুল্সাদি' উদ্ভিদ গণের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিবিধাঁকারে নির্মিত বলিয়! 
উহীরা যে ৰপ বিচিত্র শোভাীর আধার ৰপে কারু 
কৌশলের অপরিসীম বৈচিত্র বিধান করিতেছে, 
এ সকলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি এক'কারে নির্মিত হইলে 
কখনই তদ্রপ শোভাকর হইতে পারিত না । অতএৰ 
অট্টালিকা বা উদ্যান প্রস্তত করিতে হইলে উ্থা- 
দিগের দুইভাগ যে প্রকার সমগরিমাণে রাখা নিতাস্ত 
আবশ্যক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিবিধাকারে নির্মাণ করাও 
তনদ্রপ অবশ্য কর্তব্য? অপর যদিচ নিয়মিভ ধারার 
নির্মিত অট্রালিকা অপেক্ষা অনিয়মিত ধারায় নির্মিত 
অট্রালিকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল রিবিধাঁকারে নির্ম্মীশ 
করিলে অখ্থিক সৌন্দর্য্য সম্পীদন করে ও স্বাভাবিক 
উদ্যানে অনিয়মিত ধরায় অট্রালিক! নির্মাণের ব্যবস্থা 
আছে এবৎ বাঁসোপযৌগী অদ্রালিকা সকল প্রায় 
নিয়মিত ধারাতেই প্রস্তুত হইতে দেখা যায় ) তথাপি 
উদ্যানে অট্রীলিকা নিম্মাণ করিতে হুইলে অনিয়মিত 
ধারা অব্লম্থন করাই সর্ববাতোভাবে কর্তব্য 

এক জাতি বৃক্ষ নানারপ ভুমিখণডে বিবিধাঁকাঁরে 
রোপণ করিতে হুইলে নিম্বলিখিত ডিন প্রকার 


১৬০ “কৃষিদগণ। 


নিয়ম 'বান্ন করিতে হয়; প্রথম এক 
জাতি বৃক্ষ উত্ত ফপ 'বিবিধাকাঁর ভুমিখগ্ডোপরি 
অন্তরের নিয়ম. ন। রাখিয়া রোপণ করা ৰিখেয় । 
দ্বিতীয় এক জাতি বৃক্ষ ও এক জাতি গুক্ম এই 
উভয়কে পুর্ববরূপ ভূমির উপর রোপণ কর] কর্তৃব্য। 
তৃতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বৃক্ষ ও নান জাতি গুল্ম 
বিবিধ প্রকার ভূষিখণ্ডোপন্পি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে 
রোৌপণ কর! স্থবিধেয়। এরই তিন প্রকার বৃক্ষ 
রোপণকেই বিবিধপ্রকারে বৃক্ষ রোপণ করা বলে! 
ইহার মধ্যে তৃতীয় 'প্রকারটা সর্কেত্কষ্ট । কিন্ত 
এই তিন প্রন্কার রোপণেই যেন পরস্পর সন্মিলম 
থাকে, মিলন ন]| থাকি:লে কোন প্রকীরেই সৌন্দর্য 
সম্পাদন করিতে পারে না । কিন্তু সম্মিলন পুর্ববক 
বিবিধাকার করা উদ্ভিদ বিদ্যার ও চারা রোপণ 
করিবার সুপ্রণালীজ্ঞানের সাহাষ্য ব্যতীত কখনই 
উত্তম পে নির্বাহ হইতে পারে ন।। কারণ বৃক্ষ 
ও গুজ্ম সকল উত্তরকালে যে কত উন্নত অবস্থা 
প্রাপ্ত হইবে তাঁহ! উদ্ভিদ বিদ্যার সাহায্য ব্যতীত 
কোন পশ্রকীরেই অগ্সে নিরূপণ করা যাইতে পারে 
না। অতএব উদ্যানকারীর চারা রোপণ করিবার 
সামান্য ব্যবস্থায় ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে কিঞ্চি 
অভিজ্ঞত! ন। থাকিলে উক্ত প্রকার বিবি ধাঁক।রে চার! 


কষিদর্পণ। ১৬১ 


রোপণ করিতে তিনি, কখনই সক্ষম হইতে পারেন 
না। আর সকল উদ্যানকারী যে উদ্ভিদ্রবেত্ত। হইবেন 
এমত আঁশ কখনই কর! যাইতে পারে না) এবং এমত 
কঠিন ব্যাপার যে অতি সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে 
এমত উপায়ও কিছু দেখিতে পাওয়া! যায় না, অতএব 
বিবিধ:কাঁর করিবার আঁশয়ে অনভিজ্ঞতাঁবশতঃ যদি 
সর্ব প্রকাঁর চারা একত্র মিশ্রিত করিয়া রোপণ কর! 
গ্লেখতবে দৈবযোগ্নে ঘুণাক্ষরের ন্যায় যাহা ঘটিয়া উঠে 
তাহাই হয়। ফলতঃ সুমসংখ্যক ননন্সিবেশিত, অর্থাৎ 
এক স্থানে চারি পাচচী বৃক্ষ ও চারি পাঁচটা গুল্ম একত্র 
নিশ্রিত করিয়া! রোপণ করা হইলে সর্বত্র এক কপ 
হইয়া একাকাঁর দেখাইতে পারে। আর যদি এক এক 
প্রক!র বৃক্ষ ও এক এক প্রকার গুম এক স্থানে অধিক 
পরিম:ণে অন্নিবেশিত হয় তবে উভার্দিগের অতি- 
রিক্ত বিবিধাকার'হহয়। কদাচ সুশৌভাবম্পন্ন মিলন 
দাকিতে পারে মা। ফলতঃ উক্ত কএক প্রকারে 
বৃক্ষ ও গুলাদিগকে সম্মিলন পুর্ববক রোপণ করিবার 
ণিধি না থাকায় উহা কোন প্রকারে সথসম্পন্ন হইতে 
পারে না, অতএব গুর্কোজ বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন ভূমিতে 
নম্মিলন গুর্ব্বক বৃক্ষ গুল্মাদি রোপণ করিয়া শোভাস্পন 
কপ্ধিতে হইলে, নিত্র লিখিত নিয়ম অবলগ্বন “করাই 
মর্বতোভাবে কর্তব্য | গুথমে যদি এক প্রকার বৃক্ষের 


১৬২ ... ক্কষিদর্পণ। 


এক সমষ্টি এক স্থানে সংস্থাপিত থাকে, এবং পরে 
উহার সহিত মিলন হইতে পারে এরূপ অন্য আঃ 
এক জাতি বৃক্ষের সম্টি উহ্গার নিকটে অন্নিবেশিত 
করা যায়, তবে বিবিধাকাঁরে মিলন হইতে পারে। 
অপর যেমন,মেহগনি বৃক্ষের সমগ্টির নিকট নিশ্বৃক্ষের 
'সমস্তি বা নিশ্ববৃক্ষের সমষ্ট্ির নিকট মহানিত্ব ও 
ঘোড়া নিম্ব সমস্তির মিলন হয়, সেইরূপ. অ]ঁকাঁরে ও 
পত্রে মিলন হুইতে পারে এমত বৃক্ষ সকলের 
সমস্টি পর্য্যায়ক্রমে, স্থাপন করিলে সমসিলন ুর্কা 

বিবিধাকার হইতে পারে 1: কিন্ত বৃক্ষদিগ্নের পরে 
ও আকারে প্রকৃতরূপে মিলন প্রায় এক জাতি বৃক্ষেই 
দেখিতে পাওয়| যায়, ভিন্ন জাতি অতি অপ্প বৃক্ষে8 
সে রূপ মিলন ছু হুইয়৷ থাকে, অতএব রৃক্ষদিগের 
সম্মিলন গুর্ববক বিবিধাকার করিতে হইলে উদ্ভিদ 
বিদ্যায় বিশেষজ্ঞীন লাভ করা আঁবশঠক্ক, কেননা]! কৌন 
ব্যক্তিই উদ্ভিদদিগের জাঁতি ভেদ বিশেষ রূপে অবগত 
না হইলে কখনই উক্ত প্রকারে মিলন করিতে জক্ষম 
হন ন1। কলপতঃ প্রথমে .উদ)ান মধ্যে বৃক্ষ রোঁপণ 
করিবার সনয়ে উদ্যানের কিনারায় বৃহৎ বৃক্ষের অমি 
অন্নিবেশিত করিয়া পঁরে তাহার কে'লে' অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র কু বর্ষের সমষ্তি স্থাপন করিতে হয় ! নিঙ্গ- 
লিখিত রূপে ক্রমশ উদ্যানের মধ্যস্থল পর্যন্ত হক্ষনমরি 
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স্থাপিত হইলে অতিশয় শোতাম্পদ হইতে পারে ॥ 
উদ্যানের ধারে প্রথমে ঝাউর্ক্ষের মমগ্রি, পরে পাইনযর 
লশ্তিফোলিয়ার সম, তৎগরে আরেোকেরিয়ীর 
সমটি তংপরে কিউ:প্রশন সগগ্তি ত্পরে থুজীরা 
সম্টি অবশেষে .কাঁটদ্বিয়া স্পীইনোসার একটী* 
সগত্তি স্থাপন করিয়া মধ্যস্থলে নানা জাতি গোঁলা- 
পের সমষ্টি স্থাপন করিলে সম্মিলন পূর্বক বিবিধাকার 
হইতে পারে সন্দেহ নাঁই। কিন্তু যদি কেহ প্রথমে 
আত্মবৃক্ষের সমস স্থাগন করেন তবে উহার সহিত 
সুন্দর'ৰূপে গিলন হইতে পারে এমত অন্য কোন 
বৃক্ষ আ জাতির মধ্যে দুষ্ট হয় না এজন্য উহঠর 
নিকটে অন্য কোন জাতীয় বৃক্ষ রোপণ ন| করিয়া 
প্রথমে ফাইকশ ম্যার্জিফোনিয়া কিনা! অশোক তৎ্পরে 
লিচু তৎ্পরে অঁশইনফলর্ক্ষ তত্পরে আমপিচ 
অবশেষে আঁ/্টটিন ওডরেটিশিমা ও অনুনা লাবিগেটা 
রোপণ করিলে সন্দরন্ধপে মিলন হইতে পারে । আর 
যদি নারিকেল বৃক্ষের সমস্রি প্রথমে স্থাপন করা হয় 
তবে উহীদিগ্রের নিকটে লাগুর্ক্ষের সমগ্রি ও সাঁগুর 
কেব/ল হিস্তালঃ অবশেষে কোৌকশ প্কীইজেবফিলা, 
(ইহা এক একার ভি ক্ষুদ্র জীতীয় নারিকেল ইহ 
হুইতে কুলের সদৃশ নারিকেল উৎপন্ন» হইয়া থাকে ) 
রোপণ. করিছে। মিলন হইতে পারে । 


১৬৪ কুষিদর্পণ। 


অগর খদি তাল বৃক্ষ সমণি পখমে স্থাপন* করা 
হয় তবে উহার কোলে দি (বিষ্টোন। মরিসিআনা ও 
তৎপর নানা প্রকার সরল ,বৃক্ষ স্থাপন করিয়া 
স্ুসজিত করিতে হয়। আর যদি সেগুন বৃক্ষের 
সমন্রি প্রথমে স্থাপন কণা হয় তবে উহার কোলে 
টিকটোন। হ্যাঁমিলটোনিয়ানা পরে কেরিয়া-আর- 
বৌরিয়৷ অবশেষে এই জাতীয় যে সকল গুল্ম আছে 
তাহাদিগকে স্থপন করিয় সুসঞ্জিত কর! কর্তব্য । 
যদি শিশু বৃক্ষের সম প্রথমে স্থাপন করা' হয় 
তবে একেশিয়া প্রভৃতি যে সকল বিবিধ প্রকার 
রক্ষ আছে তাহাদিগকে উভতরূপে স্থাপন করিলে 
সম্মিলন হইতে পারিবে । 

যদি কৌন স্থলে বৃক্ষ সমগ্িদিগের মিলন হইবার 
কোঁন সম্ভাবনা না থাকে, তবে এক প্রকার বৃক্ষ 
সমটটি কতিপয় অন্য ৰপ বৃক্ষ সমষ্ডির ছিতরে রোপণ 
করিতে হইবে কেনন| খর্ব সমগ্ির ভিতরেও দ্বিতীয় 
সমগ্রির কতিপয় বৃক্ষ স্থীপন কয়া হিলন করিলে 
এক প্রকীর মিলন হইতে পাঁরে | 

অপর উক্ত প্রকার বৃক্ষ রোপণ করবার নিম 
অবলঘ্বন করিয়। যি কৌন উদ্যানের চতুষ্গার্্ 
হইতে ক্রমশঃ এ উদ্যানের মধ্যস্থল পর্যন্ত ক্ষুদ্র 
্ষ্ গুলীদি রোপণ করিয়া সুশোভিত করা হয় 
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তবে ও উদ্যানের, মধ্স্থলে রাস্তার দগুায়মান 
হইয়া দর্শন করিলে চতুর্দিক- পর্বতের ন্যায় 
প্রতীয়মান হুইতে থাকে এবং বৃক্ষদিগের কাণ্ড 
সকল ক্রৌড়ন্থ বৃক্ষের পত্রঘ্বারা আচ্ফাদিত থাকাতে 
ভাহাদিগ্নের আর কিঞ্ছিম্মাত্র কদাকাঁর লক্ষিত হয় 
না বর স্বর্ব প্রকাশিত ছুই ঢালুর এমিলনস্যলে 
দগায়মান হুইয়। দ্রেখিলে যে রূপ লৌন্দ্্য দু হয় 
এই উদ্যানের মধ্য্থলে দণ্ডায়মান হইলেও সেই রূপ 
চতুর্দিকের শোভ। দেখিতে পাঁওয়। যায় ॥ কিন্ত যদি 
বক্ষ সমগ্রি সকল অতিশয় নিকটস্থ হয় তবে বনের 
ন্যায় হইতে পারে, এই জন্য উহ্থাদিগকে এমত অন্তরে 
(রোপণ করা কর্তব্য যে তাহাদিগের ভিতর দিয়! 
রাস্ত1-ও অন্যান্য অলঙ্কার দ্রব্য যেন সুখে অন্িবেশিভ 
'হইতে পারে। আর যে স্থলে পুক্কপিনী ও অট্টালিকা 
থাকিবে সে স্থলেগ্চারি পাঁর্থের বৃক্ষ সমন্তি উক্ত রূপে 
মান্থয়ে নিঙ্নশীর্ব করিতে হইবে 

অপর যদি কোন ব্যক্তির উদ্যান মধ্যে বৃহৎ বৃষ 
রোপণ, ন। করিয়া কেবল পুম্পচারা রোপণ করিয়া 
স্সজ্জিত করিতে ইচ্ছা হয়, তৰে প্রথমে গুল্ম দিগের 
সমগ্ত্ি স্থাপন করিয়। পরে যথাক্রমে স্ুদ্র ক্ষুদ্র 
বৃক্ষ চারার সমগ্র স্থাপন করিলেও অক্তি চমৎকার 
শোভ। প্রকাশ পাইতে পারে । আঁ প্রথমে ইকসোর! 





১৬৬ কষিদর্পণ 1 


পারভিঞ্নরার সশস্র স্থাপন করিয়া, উ্নার "কোলে 
ক্রমান্বয়ে ইকসৌরা বেখোকা, ককসিনিয়া, ইন্টি কটা 
জেভ্যানিকা ও তৎপরে স্পিশিশ স্থাপন করিয় 
শেষ করিলেও সমধিক শোৌতাম্পদ শ্হয়। আর যদি 
কেহ প্রথমে স্থলপদ্ম স্থীপন করেন, তবে তাহার 
কোলে ক্রমান্বয়ে ভোমবেয়! মেলীমবেটি.কা € 
ডোমবেয়া পাঁল€মটা, এবং তৎপরে ডে টিলিফোলিয়া 
রোপণ করিয়া পরে নান! প্রকার জব! জাতীয় বৃক্ষ 
চীরা স্থাপন করিলে সুশোভিত হইতে পারে । অপর 
যদি কেহ প্রথমে ল্যাজন ঠ্রোমিয়। স্থাপন করিতে 
ইচ্ছ| করেন তবে প্রথমে লালবর্ণ পুষ্প ল্যাজর- 
ট্রোমিয়া রোপণ করিয়া প:র গ্লোলাপি বর্ণ পুঙ্গ 
ল্যাঁজরক্্রোমিয়া তশ্পরে নেগুণিয়া পুষ্প ল্যাজরষ্টে- 
মিয়া অবশেষে শ্বেতবর্ণ প্লু'প ল্যাজরষ্ট্রোমিয়া স্গি- 
বেশিত করিয়া উহার কোলে মন্তিক্রা ও তৎপরে 
মল্লিকা জাতীয় নানা প্রকার পুঙ্পচারা' স্থাপিত 
করিয়া সুশোভিত করিতে হয়। অন্মিলন গুর্ব্বক 
বিবিধাকার করিবার জন্য 'যে সকল প্রকাণ্ড ও ক্ষুদ্র 
রক্ষচারার নাম লিখিত হইল সে কেবল দৃষ্টীস্ত স্বরূপ 
যৎকিঞ্চিৎ প্রদর্শিত ও উল্লিখিত হুইল। জমুদায় 
উদ্যানে বৃষ্ষচার! রোপণ করিয়] বিবিধাকারে স্থশৌতিত 
করিতে হইপে গুর্বে।ক নিয়ম মাত্র অবলম্বন করিয়! 


কৃষিদর্পণ। ১৬৭ 


উদ্যানকারীকে বিশেষ বিবেচন1 পুর্ববক চার! রোপণ 
ার্ধ্য সম্পন্ন করিতে হইবে। 

বিবিধাকারে চারা রোপণ করিবার আর এক এপ্রকণর 
উপায় আছে । উত্ভিজ্ঞাতির পুষ্প সকল প্রীয়ই 
নাঁনা বর্ণে রঞ্জিত হুইয়ী থাকে? কিন্তু ততিম্নও এরূপ 
অনেক প্রকার বৃক্ষ আছে, যাহাঁদিগের পত্র সকল 
বিবিধ বর্ণে সুশোভিত) অর্থাৎ কোন বৃক্ষের পত্র শ্বেতবর্ণ 
কাহারও লোহিতবর্ণ কাহারও ব৷ ভাটা ও পত্র ঘোর 
রক্তবর্ণ কাহার ঝ| পত্র পীতবর্ণ ও ম্বেতবর্ণ রেখায় 
চিত্রিত। এইরূপ শ্বেত পীত নীল লোহিতাদি নান। 
বর্ে শোভিত বৃক্ষৰীর1 বিচিত্র মনোহর উদ্যান 
নিন্মাণ করিতে হইলে যে সকল বৃক্ষ যে ৰূপ নিয়মে 
বিবিধাকারে স্থশোভিত করিয়া সংস্থাপিত করিতে 
হইবে সেই নকল বৃক্ষের নাম ও রোপণ করিবার 
নিয়ম পশ্চাৎ প্রচর্শিত হইতেছে । প্রথম কোলিয়শ 
২য় ভাশিন। ফরিয়। ৩য় আরশ ডোন্যাক্র ৪র্ঘ নান 
প্রকার ক্রোটন ৫ম এগেত এমরিকানা ৬ষ্ঠ লাইকো- 
গোঁভিয়ম বাইকালর ৭ম ট্ীগেক্যানথশ ডিশকালর। 
সম পৌইনশেশিয়া পলকেরিমা ঈম মিউসেপ্ু ১ম 
দানা প্রকার*কচু বাহাদিগের পত্র নানাবর্ণ চি্লে 
চিদ্ভিত ১১শ পলিপোডিয়ম বাহীদিগের ট্রাত্র সকল 
স্বেতবর্ণ*চিত্বে চিন্তিত £ ১২শ পিটরশ পরমম ১১শ 


১৬৮ ক₹বিদর্গণ। 


গ্রাপ্টফিজ্মম ইত্যাদি নান? রঙ্গে রঞ্জিতপত্র বৃঙ্ষ চারা 
সকল ক্রমে টবে রৌপধ করিতে' হুইবে | পরে 
উহাদিগের মধ্যে যাহার অপেক্ষাকত বৃহৎ তাহা- 
দিকে দুর্বাভিমুখ কিম্বা পশ্চিমাভিমুখ করিয়। সাঁজা- 
ইবে, পরে তাহাদিগের কোলে অপেক্ষাককত ক্ষুদ্রবক্ 
চারাদিপ্বকে সমশীর্ষ করিয়। স্থাপন করিতে হুইবে 
আর যদি এই প্রকীর শ্রেণীর কোন বৃক্ষ চারার 
শীর্বভ'গ উচ্চ হয় তবে গর্ত করিয়া উহার টব এ গর্ডে 
বসাইয়। সমোচ্চ করিতে ছইবে এবং তন্মধ্যে যে বৃক্ষ 
সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র 'হুইবে তাহাকে ইউকের উপর 
বসাইয়। অন্য চারাদিগের নহিত সমান উচ্চ করিতে 
হইবে। এই প্রকারে বড় বড় চারাদিগের কোলে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র চীরাঁদিগকে সীজাইয়া সপ্নিবেশিত করিলে নাঁন। 
বর্ণে বিবিধাকার শোভ। সম্পাদিত হইতে পারে ॥ 
উজ প্রকার বিবিধাকারে চার সকল রোপিত 
হইলে যে অপুখ্ন মনোহর শোভা হয় তাহা উদ্যান- 
স্থিত অট্রালিকাঁয় বসিয়া দেখিলে শরীর ও মন 
সতত পুলকিত হুইতে থাকে । এই জন্য উদ্যানস্থিত 
অট্রীলিকার প্রকোষ্ঠ সকলের চতুর্দিকে দরজী' ও 
জানাল! সকল এমত সপ্পিলন পূর্বক" সন্রিবেশিত 
কর! কর্তব্য! যে, সক কুঠরি হইতে যেন উদ্যানের 
চতুর্দিক ক্ন্দররূপে দুষ্ট হইতে থাকে | আর যদ্দি কোন 


কষিদর্পণ। ১৬৯ 


ফুঠরির কেবল, এক দিকে জানাল কিপ্বা দরজা 
থাকে তবে সেই দিকে যাহা অবস্থিত থাকে নাহাই 
দেখিতে পাঁওয়৷ যাঁয় অন্য দিকের কিছু মাত্র শোভা 
দু্টিগোচর হয় না। অট্রালিকার এক এক কুঠরির 
জানাল! এক দিকে থাকিলে যখন যে কৃঠরিতে ধসিৰে 
ভখন সেই দিকে যে যে বস্তথাকে কেবল সেই সক- 
লেরই শোৌত1 দুষ্ট হইতে পাঁরে ) কলতঃ সকল কুঠ- 
রিতে এক একবার না বিলে উদ্যানের চতুর্দিক 
কখনই সহজে দুষ্ট হুইবাঁর সমন্তাবন1 থাঁকে না) এই 
জন্য অট্রালিক! নির্দ্ঠাোপের সময়ে কুঠরির জানাল! 
ও দরজা সকল একপভীবে-ও পরিমাণে পরস্পর মিলন 
রাখিয়া সংস্থাপন করিতে হইবে যে তদ্দারা যেন প্র 
মধ্য বিশেষ রূপে আলোঁক ওবিউ হইতে পারে 
ও উদ্যানের চতুর্দিকের বিবিধাকার শোভা উত্তম 
রূপে দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে) ফলতঃ এমত 
অট্টালিকাঁতে ব্য/লকনি ব| বারাণ্ডা না থাকিলেও 
উদ্যানের শোঁভ1 সন্দর্শনের প্রতিবন্ধকতা ঘটে না| 
অ্বপর যদি ভূমি অপ্রশস্ত দীর্ঘাকার হয় অথচ তথায় 
উদ্বান স্থাপিত- করিয়া অট্রাঁলিকার স্থান নিকপণ. 
করিতে ভয়,”তবে উদ্যানের পশ্চাঁৎ ভাগে অট্টালিকার 
হান নিকপপ করাই বিধেয় । কারণ সুখে অধিক 


ভূমি খাকিলে যেরূপ অপুর্ব শে'তা হয়, উহা মধ্য- 
গ 


১৭০ কষিদর্পণ। 


স্থলে অট্টালিক! থাকিলে সেই রূপ জ্রম্য লেদদর্যা 
কখনই হয় ন। ফলতঃ অট্রীলিকায়' বসিয়া যে রণ 
উদ্যানের শেভ দেখিভে পাঁওয়! যায় উদ্যান 
রাস্তায় আমণ করিবার সময়েও সেই রূপ শোভা 
হাহাতে দুষ্ট হইতে পারে এমত করাও আবশ্যক) 
ওই জন্য উদ্যানের রাস্ত! লকল এমত সামঞ্জস) রূপে 
নির্মাণ ও উহাদিগের উভয় পার্ধবস্থ চার সকল 
এ়াগ কুশৃঙ্খলভাবে রোপণ করিতে হুইবে যে, ভদ্থার। 
ধেঙগ সম্মিলন গুর্বক চাকা রোপণ করিলে যেরপ 
দেখায় সেই রূপ ভব প্রকাশ পাইতে থাকে । আর 
যদি রাস্তার আদ্যোপান্ত সগ্গুদায় দৃষ্টিগোচর হুয়, ভষে 
সেই গ্ছান বিবিধাঁকারে শোভাম্থিত থাকিলেও কখনই 
বিচিত্র শোভ1 জন্মমইভে পাঁরে না, এই নিমিত্ত রাস্তার 
কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর রাখিয়া অবশিষ্টাৎশ আচ্ছাদিত 
রাখা। বিষেয় | কিন্ত এই প্রকার রান পর্ববভময় স্থানে 
উদ্নভাবনত ভূমিতে অভি সহজেই প্রস্তত কর! 
বাইতে পারে । সমোচ্চ ভুমিতে রাত! সকল আঁচ্ডা- 
দিত রাখিতে হুইলে প্রথমে এই উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে । রাস্তার দুই চারি বা বধ অংশবক্র 
'স্তাবে সংস্থাপিত ও আবশ্যক মভ এর এক বক্র 

ৎশের ছা! প্রান্তের দুই দিকে যে ৰূপ স্থান থাকিবে 
লেই স্থানের ব্সাক্কারানুষপ ক্ষেত্র নির্্মীণ করিয়া 


রবিদর্পণ। ১৭১. 


এয়পে "চারাদিগ্লের সমস্থি স্থাপন করিতে হুইবে যে, 
প্রথম বক্র অংশের গ্রাস্ত হইতে দর্শন করিলে যেন 
অন্যের প্রাস্তমাত্র দৃষ্ট হইতে থাকে) অন্য বক্র 
অংশের অবয়ব কিছুমাত্র দৃষ্টিগ্নেশচর নহয় । পরে 
অন্য অন্য অংশের প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন চা ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারে স্থাপিত করিলে অবশ্যই উভ1 এক ভিন্ন প্রক'র 
অংশকটদেখাইতে পারে । আর যেস্ছলে এক রাস্তা 
আসিয়া অন্য রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, ভাহার 
উপর জাফরি নিন্মাণ করিয়া তাহাতে এক জুদৃশ্য 
লতা উঠাইয়া দিলে অতি মনেৌহর' শোভ। হইতে 
পারে। অপর রাস্ত। আচ্ছাদিত করিব'ল অর যে 
কএক প্রকার উপায় আছে তাহ1 ইংলগু দেশে প্রচ- 
লিত, আমাদিগের এই দেশে উক্ত উপয় অবলম্বন 
করিয়! রাস্তা আচ্ছাদিত করিলে যে বিশেষ কার্ষ্যো- 
পযোগী হইতে”পারে এপ বোধ হয় না। এদেশে 
রাস্তা আচ্ছাদিত করিবার প্রথম উপায় «এই বস্তার 
উপর ৪*1 ৫* হস্ত অন্তরে এক হস্য উদ্দে এক এক 
ভিবি নির্মাণ করিবে এবহ তাহার চল্পার্ম্ে চারা 
রোপণ করিয়া! আচ্ছাদিত করিতে ₹ইবে। থিতীয় 
উপায় এই যে, রাস্তার সহ্বিস্থলে অর্থাৎ যে স্থলে 
অর এক রাস্তা আসিয়া মিলিত হতয়াছ সেই স্থলে 
ক এক ঘৃত্বিক ভেদি শাকে। নিশ্মাণ করিয়া উদ্ধার 


১৭২ কষিদর্পণ। 


ভিতর দিস রাস্তা প্রস্তুত করিরে, কিন্বা রাঁন্তার উপর 
শাকো] নির্মাণ করিয়। এরপে আচ্ছাদিত করিবে 
যে, তদ্দারা যেন এ রাস্তা সকল এমত দেখাইিতে 
থাকে যে, জমণকারী ব্যক্তি এ শাকের ভিতর দিয়া 
অন্য দিকে গমন করিলে কোঁন রাস্তা হইতে কোন 
রাস্তায় আসিয়া, উপস্থিত হইলেন ইহা যেন তিনি 
নিরূপণ করিতে না পাঁরেন। আর যদি কু রূপ 
শীকো। উদ্যান মধ্যে অধিক থাঁকে তবে ভ্রমণকারীর 
মনে রাস্ত/র গোলযোগ ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার: সৌন্দর্য দেখিয়া তাঁহার অত্যৰ 
আশ্চর্য্য বোধ হইতে পরে) কিন্ত এপ শাঁকে। 
নির্শীণ, করিতে আমাদিগের বঙ্গদেশবাপী কোন 
ব্যক্তি যে সক্ষম হন এরূপ ০েধ হয় ন1, কেননা এই 
দেশের সমতল ভূমিতে শাকো করিতে হইলে প্রথমে 
ভূমিকে কাটিয়া উন্নতীবনত করিতে্হইবে তাহীতে 
প্রচুর অর্থ খ্যয়ের বিশেষ সম্তাবন1। অর সই রূপ 
শাকে নির্মাণ করিতে হুইলে রাস্তার এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ক্রমশ এরূপ 'চাঁজ 
করিতে হুইবে যে ভ্রমণকাঁরী কোন রূপে যেন তাহ! 
খনুমান করিতে না পারেন । এরূপে শাক্ষো স্থাপিত 
হইলে উহা] বক্ষাদদি দ্বারা এমত আচ্ছাদিত করিতে 
হইবে যেকোন রূপেই যেন উহ] শাকো বলিয়া 
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গ্রভীয়মান না হয়। কলিকাঁতার ছুর্গ মধ্যে যে 
মৃত্তিকীতেদী ও ছদ্ম ঈলাকে স্থানে স্থানে গুপিত আছে 
এবং সেই সকলের ভিতর প্রবেশ করিলে ভ্রমণকারী 
ব্যক্তি মীত্রেরই যেমন পথভ্রম ঘটিয়া থাকে ইহা 
গদ্রপ ভ্রমজনক হইবে । স্থৃতরাঁৎ এৰপ ক্বার্ধ্য 
নির্বাহ করা এ দেশবাসীদিগের দুঃসাধ্য | 

অপর যদি কোঁন মহাশয়ের এই ্িপ শখকো করি- 
বার সীটিীন। হয় তরে আরা যে রূপ নিয়ম প্রকাশ 
করিলাম সেই পে করিলেই নকল বার্য্য সুনম্পক্ 
হইতে ,পারিবে সন্দেহ শাই। *অপর আমাদিগের 
মতানুসাঁরে জ ফরিব্রিয়। রাস্তার অদ্গিস্থ্ল আঁচ্ছ।দিত 
করিতে হুইলে জাফরির তুই প্রীস্ত হইতে রাস্তার 
কিয়া্দ,র পর্যন্ত দুই ধারে ম)ুলফিগিয়া কাঁকশফিরিৰ 
বেড়া দিয়া বেউন করিলে এবহ নেই পেড় জাঁফরির 
নিকট হুইতে ক্রমশ নিম্ন করিয়া নংহাপিত করিলে 
জতি চযৎকার*শোভা হইতে পাঁরে। 

'পর উদ্যখনের মধ্যে বিশ্রাম করিবার নিমিস্ত 
স্থানে শ্ছানে বসিবখর স্থীন থাঁঝিলে সমধিক স্থখজনক 
ও শৌভীস্পদ হয় ! ব্সতএব উদ;খনের মধ্যে এপ 
মনোরম স্থান নির্দেউ করিয়। উপবেশন-মঞ্চ 
নির্ম্মীণ করিতে হইবে যে, তথায় বলিক্ভী যেন উদ্যা- 
ন্র সমস্ত শোর্ভ হুন্দর পে নয়নগেচর হইয়া 


নি কষিদ্নণ। 
দর্শকের শরীর ও মন পুলকিত করিতে খীকে । কিন্ত 
অতি বৃহৎ) উদ্যানে উন্বাবেশর-মঞ্চ প্রস্তত 
করিতে হইলে তৃণাচ্ছাদিত গোলাকার গুহ নির্মাণ 
করাইয়া তন্মধে) চীন দেশীয় মৃণুয় মোড়! সংক্ছপিস্ 
করিলে অতিশয় সুদৃশ্য হইতে পারে । আয়ষদ 
উদ্যান অল্লায়ত হয়, তবে তদ্রপ গ্রহ নির্মাণ না 
করাইয়া উদ্যানের যে স্থলে উপবেশন করিলে অধিক 
ঘুর দৃষ্টিগোচর হয় এরূপ লভাদিদ্বার! ছায়া বা 
অনাবৃত স্থানে পুর্বববৎ চীনের মোড়। বসাইয়া রাখি- 
লেই যথেষ্ট শোভাল্াদ. হইতে পারে। এরূপ বিআশীম 
গান নিতান্ত জখজনক ও শে.ভাম্পদ বলিয়া 
উদ্যানকারী যদি সগ্গিহিত ভাবে বহু লংখ্যক 
মঞ্চ সন্নিবেশিত করেন তাহা হইলে সেই সকল মঞ্চ 
কখনই সশ) শোভাম্পদ হয় ন1, অতএব বিশ্রাম-মঞ্চ 
'সংস্থীপন বিষয়ে এই ৰূপ নিয়ম অবলম্বন ক?] বিধেয় 
ভদ্যানহিত অউ্রীলিবায় উপবিষ্ হইয়া উদ্যানের 
যওদুর দই্হইতে থাকে সেই স্থানে এ রূপ বসিবার স্থ'ন 
নিম্মাণ করিবে কিম্বা যে স্থানে উভয় পথের যেগ 
হইয়াছে সেই স্থানে প্ুর্বমত চীনের মোড়। স্থাপিত 
কারয়। রাখিবে.। পরে তথা হইতে উদ্যানের বডনুর 
দু হইতে খুঁকিবে সেই স্থাপে এরূপ [বআাম স্থান 
নির্মাণ করিতে হইবে | এই প্রকারে উদ্যানের স্থালে 


ক্কাবিদপণ। 0 শিখও 
স্থ!ষে বসিবার স্থান প্রস্তত করিলে অতি মনোহর 
শোভীয় শোত্তিভ হঈুতে পারে। অপর উদ্যানের স্থানে 
স্থানে নান! প্রকার গতিমুর্তি, ইফ্কাদিঘার। নির্টিত্ 
জলবন্্র (ফোসারা) ও শোভন পুষ্প পাত্র সকল 
সংস্গাপিত থাকিলে মনোহর শোভ সম্পাদন 
করে। অতএব উদ).স্ছিত দ্রব্য নকগের পরস্পর মিলন 
রাখিবার নিমিত্ত পুর্বে যে রূপ ব্যবঙ্থ। কখিভ হুইয়+ছে 
গুদর্কুর্টীতে এ সকল দ্রব্য অন্টাপিক:র অধিক দুরে বক্ষ 
মণ্ডপীর মধ্যে সংস্থাপিত করিলে উজ্ত পতিমুক্ঠি 
প্রভৃতি দ্রব্য সকলের বৃক্ষের ,সহিত কখনই মিল 
হইতে পারে ন| বলিয়া অট্রটলিকীর নিকটে কিনব! 
অট্রালিকার কোন অংশ যে স্থলে সন্নিবেশিত থাকে 
সেই স্থলে উহাদিগকে সংস্থাপিত করিলে সাতশ 
শোত্তমান হইতে পারে ।, 
গুর্বেবোক্ত অধ্যায়ে উদ্যান যে নিয়মে প্রস্ত 
ও বিবিধাকার “করিতে হইবে তদ্দিবরণ প্রকাশ করা 
হুইয়াছে, এক্ষণে উদ)াঁনের অলঙ্কার সকলযে প্রকারে 
হযোজিত করিয়া : ্থসজ্জিত করিতে হুইৰে ভদ্ঘি- 
বয়ক বিবরণ নিম্বে লিখিত হইতেছে । পুর্বে 
প্রকাশ করিয়াছি যে উদ্যান দুই প্রকার রুজিম 
ও স্বাভাবিক, সুতরাং ইহাদিগের ত্বলক্কারেরও ছ্‌ই 
প্রকার ব্যবস্থা কর] উচিত। উদ্টানের প্রধান 
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কলক্ষার তটটণলিকা ইহা কৃত্রিম বন্ত অভএব উক্ত 
সুই প্রকায় উদ্যানের পক্ষে, অট্রালিকাঁর" ভিন্ন 
স্কাব করা ফাইতে পারে । কৃত্রিম উদ্যানে নিয়- 
ঘিতর্ূপে অট্র|লিকা নির্্মীণ করিবে ও উহার ছুই 
দিকের তুই ভাগ সমপরিমণণে রাখিবে । আর স্বাঁভা- 
বিক উদ্যানে নিয়মিত ধারায় অট্র'লিকা নির্ম্মাণ 
করিলে অন্য সকল বস্ত্র সহিত কধনই সপ্রিলন 
হুইতে পারে না এই জন্য ভাহ! অনিয়মিউজউদ্রীপে 
প্রস্থ করিয়া যাহীতে অন্য অন্য বস্ত্র সহিভ 
মিলন হুয় তাহাই করা সর্বত্ধোভাঁবে কর্তব্য | আর 
অই রূপ প্রণাশীতে অট্রাপিকা করিবার প্রথ। আ'মাঁ- 
দিগের এই দেশে প্রচলিত নাই, ইহ1 কেবল ইং লগু- 
দ্বেশে গ্রচ্লত আছে। কিন্তু পরই দেশীয় কোন ব্যক্তি 
'্বাভাঁখিক উদ্যান করিয়া যদি এই প্রকার অট্টী- 
- পিক নির্মাণ করিতে ইন্ছা করেন, তবে ভাহাকে 
ই নিয়ম অবলত্ষন করতে হইবে? অট্র।পিকার 
ছুই দিকের দুই ভগ পনপরিমাণে ন। রাখিয়া 
কেবল রাত্তা ও ক্ষেতরাধির সহিত যাহাতে মিলন 
থাকিতে পারে তাহাই করিয়া অনান্য সকলই 
নিয়মিত অট্রালিকর সদৃশ করিবেন। ব্সমাদিগ্নের 
এই দেশে নিয়মিত অট্টালিকা সকল চতুর্ু্জ 
হইয়! থাকে । কিন্ত অনিয়মিত আট্ালিকাঁর আকার 
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কি জপ হইবে. তাহীর কিছুই ধার্য করা বাইডে 
পীরে না । কাঁরণ হহীর অবধাঁর ভূমির আকার যে 
রূপ হইবে অট্রালিকাঁর আকারও সেই বপ করিতে 
হইবে। 

অট্রংলিকা নির্দ্ধীণ করিবার জনা এক এক দেশে 
এক এক প্রথা গুঠলিভ আছে৷ গুর্দে আমণদিগের 
হিন্দুজাতিরা যে প্রখীনুসীরে অট্রালিক! নির্মাণ 
করিতেন এক্ষণে তাহ! প্রয় লোপ হইয়'ছে, «ক্ষণে 
হিন্দুরা বৈদেশিক পগ্রথান্ুসারে, অউালিকা নির্মাণ 
করিয়া থখকেন যেমন ডেরিক গথিক আাইওনিয়ন 
কন্নিখিয়ন ও কম্পে'জাইট) কিন্তু গুর্বকালের হিন্দ 
লোকের। মুসলদাঁন এ লণারে অভ্রালিক] শির্্মীণ 
করিতেন তাহাও এক্ষণে বিলুগুপ্রায় হুইয়ীছে। 
অতএব ইংরাজী ধারা যাঁহ1 এক্ষণে প্রচলিত আছে 
ভাহাই অবলশখবন করা কর্তব্য কিন্ত ইংরাজী পাঁচ 
প্রক'র প্রথার মধ্যে কৌন প্রকার উদ্যানের বৃক্ষ- 
মগ্ডলীমধ্যে উপযোগী হইবে তীহ!র স্থির কিছুই 
নাই) অতএব বাহার যেরূপ প্রথ'বলম্বনে অট্টালিক! 
করিবার ইচ্ছা হয় তিনি সেই গ্রকাঁর করিবেন) 
কিন্তু করিনখিয়ান প্রথা উদ্যানের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী হইবার জন্তাবনা, কথ্রণ দইহার থামের 
মস্ভকে পত্রাকীর অনেক অলঙ্কার থাকে । আগ জট্টা- 


১৭৮ কষিদগণ। 

লিকার উপর নীচে দুই তলায় ঘর করিতে হইলে 
প্রথমত ইহার মধ্যস্থলে দালান ও দরদালান স্থাপন 
করিয়! ইহার দুই পার্থ ছুই কুঠরি করিবেন পরে অন্য 
কুঠরি যদি আবশ্যক হয় তাহ! নির্মাণ করিয়া 
অট্রালিক৷ সম্পূর্ণ করিবেন । আর যদ্দি কোন ব্যজি 
ঞরমভ অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে সক্ষম না হন তবে এ 
রূপ এক তলা টবঠকখাঁন! প্রস্তুত করিবেন কিছ! 
এই দেশীয় প্রথীনুযায়ী জাটচাল। নির্ন্মাপ করিয়া 
উদ্যান সুশোভিত করিবেন | 





চারারক্ষিত গৃহ। 

এ মহীমণ্ডলে যে স্থানের যে রূপ প্রক্কাতি তথায় 
ভদ্রপ উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হুইয়া৷ থাকে । শীত প্রধান 
দেশে যে প্রকাঁর চারা উৎপন্ন হয়, গ্রীত্ম প্রধান 
দ্বেশে তাহার ভিন্ন ৰূপ উদ্ভিদ দই হইয়। থাকে । 
এই রূপ চান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ জন্মিয়া 
থখকে। যদি সর্ব স্থীনের উদ্ভিদ এক স্থানে রোপণ 
করিডে হয় তবে বিশেষ উপায় অবলম্বন ন1 করিলে 
কখনই হইতে পাঁরে না। শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্ম- 
ওধান দেশেরাচারা রৌপণ করিতে হইলে এমত এক 
্হ নিন আবশ্যক যে তথায় উত্তাপ সঙ 
লাগিতে পারে) কিন্ত শীতগ্রধান দেশীয় চারা গ্রীক্ষ- 
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ধান দেশে রোপর্ণ করিভে হইলে ,শীতল গুহ 
নির্মাণ করিতে হয়'। অতএব যে উদ্ভিদের যে ফপ 
স্বভাব ভাহার জন্য তদ্রপ গৃহ কয়! আবশ্যক | এ 
কৃত্রিম উদ্যানের যেখানে স্বিধামত দেখিবে সেই 
স্থানে স্থাপন করিবে কিন্ত স্বাভাবিক উদ্যখনে ইহাকে 
স্থাপন করিতে হইলে অট্রীলিকাঁর নিকট ব্যভীন্ড 
আর ফোন স্থান উপযোগী হইতে পারে না, কারণ 
উদ্যানের অন্য কোন স্থানে স্থাপন করিলে বৃক্ষমণ্ডলীর 
মধ্যে কখনই সম্মিলন কর] হইতে পারে না| যদি 
উদ্যানে অট্রীপিকা থাঁকে তবে উহার দুই পার্থ 
ঈর্থাকার ইক নির্ণিত দুই গৃহ নির্মাণ কার্রিবে 
আটচাঁলা থ|কিলে উহার ছুই পার্থ তৃণচ্ছাদিত 
দীর্থাকর ঢুই গৃহ নির্মাণ করিয়া! পরে উহার ভিতর 
ঈির্ঘাকাঁর উচ্চ শীকো হ্থাপন করিবে। পরে সেই 
শাকের ছুই পার্খে সিঁড়ি গাথিয়া প্রস্তুত করিবে কিন্ত 
এই দুই প্রকীর গৃহেরই কোন দিকে কোন আচ্ছাদন 
খাকিষে না, কারণ বায়ু ইথার ভিতর সতত সঞ্চাজন 
হইতে থাকিবে । পরে বৈদেশিক চারা সকল উবে 
রোপণ করিয়! এ গুহ মধ্যে স্থিত সিড়ির উপর বসাইয়া 
রাখিবে । * কিন্তু যে সকল চারার জন্য সতত সরস. 
বাযুই আবশ্যক অর্থাৎ যেমন অরখেডিয়াও বেগোৌনিয়া 
এমত চারা এ খুহে রাখিতে হইলে কিছু বিশেষ 
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ভৎপর্ধ্য করা আবশ্যক 1 ইক নির্দিত গৃহ ছইলে 
ইহার চতুর্দিক কাচ দিয়া অচ্ছাদিত' করিয়া বাছু 
রোধ করিবে কিন্তু ইহার ভিতর দিয়! যেনঅনি সহজে 
লোক যাইতে. পারে। বদি এই থৃহু তৃণ নির্মিত হয় 
ভবে ইহার চতুর্দিক পাকাঁটি দিয়া আণচ্ছাদন করিয়া 
পাঁণের বরজ সদৃশ করিবে পরে ইহার তলভ'গে এক 
চৌঁবাচ্ছ। কাটিয়া চতুর্দিক্‌ সিঁড়ি গ!থিয়| বেষ্টন 
করিবে এই চৌবাচ্ছার ভিতর নতত জল রাখিতে 
হইবে পরে বেগোন্নিয়ার চাঁরা সকল গামলায় রৌপণ 
করিয়৷ সিডির উপর াজ্ঞাইয় রাঁখিবে কিন্ত অয়- 
খেভিয়ার চারা সকল এ গুহের* অন্য অন্য স্থানে 
রাখিবে। যদি কেবল বাবসায়ের জন্য এই চাঁদা সকল 
রাখিতে হয় তনে উক্ত প্রকার গ্রহ নির্মাণ করিবার 
আবশ্যক করে না। কেধল পঁ'ক'টি নির্শিত পাপের 
ৰরজ স্বশ এক উচ্চস্থান প্রস্তুত কনিয়ী তাঁহার ভিততর 
এঁ চার। লকল রাখিলে উত্তম রশ থাকিতে পারে। 





ফোয়ারা । 
এই বেগনৎ জল পর্বত প্রদেশে স্বভীবভ দ্বষ্ট 
হুঈয়। খ'কে, তথায় পর্বতের ভিতর কজরোর সঞ্চ'র 
হইয়। এ জর ক্রমে ক্রমে এক স্থানে একত্রিত হইলে 
পর্বঠ-ক বিদীর্ণ করিয়! অতি বেগে বহির্গত হয়ঃ 
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গরে উর্নগামী হইয়! পতিত হওয়াতে নষ&টুনাবিধ অ+- 
কার ধারণ করে এবং ইহীতে ুর্ধ্যের কিরণ পতিত 
হইলে ইহার আরও অধিক শোভা হয়! রাঁমধনুকে 
যে সকল রঙ্গ থাকে সে সকলই এ জলের ভিতর 
প্রকাশিভ হয় । এমত মনৌরম্য বস্তু উদ্যানমগ্্ে 
স্কাপন করিলে দেখিতে যে অতি স্ন্দর হইৰে 
তাহার সন্দেহ কি! অপর ইহার দ্বার] উদ্যানের 
কোঁন বিশেষ উপকার হইতে পাঁরে এমত বোধ হয় 
না, কিন্ত যদি এরুপ কোন উপাঁয় অনলক্গন করা যায় 
যে ভম্বারা ইহার জঙ্গ বিস্তীর্ণ হুইয় ক্ষেত্রাদনে 
পড়িতে পারে তবে ইহাতে কিছু উপকাঁর »ইতে 
পরে | আঁর যদি উদ্যানমধ্যে জলয্ত্র স্থাপন করিতে 
ইচ্ছা হয় তবে কেণন্‌ স্থানে স্থাপিত হুইলে উদ্যানের 
পক্ষে উপযে|গী হইবে তাহা অগ্ে বিবেচনা করা 
উচিত। গুর্পঁ ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে কিছ উদ্যানের 
আনা কোন রম্য স্থানে উক্ত যন্ধ স্থাপন করিলে ইহা 
হইতে সন্ভত জল পতিত হইয়া সেই স্থানকে কাদ''র 
দ্যান করে তাহাতে উপকার ন1 হুইয়া রং অপকার 
হইবার পিশেষ সন্ভাবনা, অতএব ইহা পুষ্করিণীর 
মধ্স্থলে কিম্বা ঘাঁটের উপর তছুপ্‌্যোগী স্থানে 
স্থাপিত করিবে ৷ ঘাটের উপর স্থাপন ধরিতে হইলে 
এ খাটের দুই পার্খেছুই উচ্চত্ততস্ত গাখিয়! তাহার 
তত 
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উপর. ছুই বুহুৎ টব স্থাপন করিবে, পরে এ টবের 
তলতভাগে ছিদ্র করিয়া! দুইটী নল খসাইয়। দিবে । 
সেই দুই নল ক্রমশঃ নিম্ঘভাঁগে আলিয়া প্রথমে জলের 
ভিতর প্রবেশ করিবে পরে ভর্ঘীগামী হইয়া অলের 
উপরিভাগে আসিয়া শেষ হইবে। আর উহাতে ষে মুখ- 
নল বসাইতে হইবে তাহা পদ্মপু্পের কিম্বা অন্য 
কোন ুদৃশা বস্তর আকারে, প্রস্তুত করাইতে হুইবে ! 
যদি পদ্মফুলের সদৃশ মুখনল কর] হয়, তবে সেই ফুল 
নলের উপরে এমত ভাবে স্থাপিত করিতে হইবে যে 
তাহাতে জ্ঞান হইবে যেন এ ফুল জলে ভাঁসিতেছে, 
আর উহ্থীর কেশরের অগ্রন্ধাগে এমত ছিদ্র রাঁখিবে 
যে তদ্দার। যেন জলধার? বহির্গত হুইতে পারে। 
পরে.সেই পদ্মকে বেন করিয়া লোহুনির্দিত অন্য 
অন্য পুষ্প চার এব্ধপে স্থাপন করিতে হইবে যে ভাঁহা- 
দিগের নল সকল যেন এঁ বৃহৎ নলেঞ্জ সহিত সংযুক্ত 
থাকে । মুখনলু কুস্তীরমুখগ্রভূতি নানাবিধ ' সুদৃশ্য 
আকারে নিশ্মিত হইতে পাঁরে। কিন্ত যদি কোন 
বালকের মুখ সদৃশ করিয়া মুখনল স্থাপিত করেতে 
হয় তবে এরূপ ভাবে স্থাপিত করিবে যে এ বালক ষেন 
কুলকুচে! করিতেছে । এই ব্ধপে নান] প্রঝাঁর মুখনল 
প্রস্তুত করিয় উক্ত বৃহৎ্নলে সংযোজিত করিবে । 
পরে ঘাটের ছুই পার্থস্থিত টবে জল চালিয়! দিলে 


কষিদর্পণ | ১৮৩ 
এ জল নলের, ভিতর দিয়া যখন মহাঁবেগে আসিতে 
থাকিবে তখন মুখনল যেরূপ হইবে সেই প্রকারে 
জল নলমুখ দ্বারা উর্ধাগামী হইবে। যদি জলের বের্গ 
অধিক করিতে হয় তবে এঁ মুখনলের সন্দিস্থলে 
এক লৌহ নির্টিত ছিপি দুটর্ূপে বদ্ধ করিয়া জলের 
বহির্মন রুদ্ধ করিবে? পরে যখন" বোধ হইবে যে 
জল এঁ স্থলে আসিয়া বস প্রকাশ করিতেছে তখন 
এ ছিগি খুলিয়া দিলে সেই জল এমত বেগবৎ, 
হইবে যে নলের মুখে এক গোলা কিনা ক্ষুদ্র পুতুল 
রাখিলে তাহা তিন চারি হস্ত উর্ধে উঠিতে থাকিবে 
এবং ছিপিঘ্বারা এবং জল কিঞ্চিৎ রুদ্ধ করিলেই 
পুনশ্চ সেই গোলা কিন্বা পুতুল নলের মুখে নামিয়া 
আসিবে । এই রূপে এ ছিপি ক্রমশঃ বদ্ধ ও মুক্ত 
করিলে এ পৃতুল কিন্বা গোলা নাচিতে থাকিবে । 





রাস্ত। | 
উদ্যানে গমনীগমন করিবার নিমিত্ত রাস্ত। করা 
ভি আবশ্যক । ইহা উদ্যানের এক প্রধান অঙ্গ, 
কারণ রাস্তা ব্যতীন কখনই উদ্যান করা হইতে 
পারে নাঁ। সেই রাস্তা কি প্রণধর্জীতে করিতে 
হইবে ও দীর্ঘে, প্রন্থে, সংখ্যাতে কত হইবে, ভাঁহার 
বিশেষ বিবি কিছুই নাই) সাধারণ বিধি এই মাত্র 


১৮৪ কবিদর্পধ। 


বোঁধ হয় যব যাহাতে সুবিধামত হুইতে পাঁরে তাহা 
কর! উচিত। কিন্ত গ্রমনাগমনের স্থবিধা করিন্তে 
হইলে, সৌন্দর্য্য কিছুই থাকে না। উদ্যান অন্তি 
মনোরম্য স্থল যে প্রকারে এই স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি 
হয় তীহাঁই করা আবশ্যক, অতএব উদ্যানের পরিমাণ 
যত হইবে রাস্তার দীর্ঘ প্রস্থ সেই অনুসারে কারিতে 
হইবে । রাস্তীসকলের সংখ্যা ও কোন্‌ কোন 
স্থান দিয়া গমন করিলে জুদুশ্য ও স্থবিধ। হয় তাহ 
ধাঁ্য করিয়া লইবে। টক যে স্থানে স্বীপি 
থাকিবে তথায় দণ্ীয়মীন হইয়া! বৈঠকখাঁনা পর্য্যসথ 
শিরীক্ষণ করিলে রাস্তার দীর্ঘতা ও কোন্‌ কোন 
স্থান শিয়া উহ! গমন করিবে তাহা ধার্ধ্য হইড্ডে 
পারিবে ! পরে সেই স্থানে এক প্রধান রাস্তা স্থাপন 
করিৰে। অন্যান্য রাস্তা সকল এ রাস্তার শখ! 
শাখা হইবে এবং যে বস্তুর 'নকট যাইবার 
জন্য রাস্তাঁসকল স্থাপন করিতে হইবে তাহাদিগের 
দীর্ঘত1 সেই বস্ত পরধ্যস্ত নিরূপিত হুইবে। ধান 
ব্াস্তা গ্রন্থে এমত করিতে হইবে যে, দুই খানি গাঁড়ি 
একত্র ুইয়া এ রাস্তা দিয়া ষেন যাতায়াত করিতে 
পীরে। অর্থাৎ সামান্য উদ্যান হুইলে' অ্ট হস্ত 
প্রস্থে রাস্তা করিবে এবং বৃহৎ উদ্যান হইলে ১* 
কিম্বা ১২ হস্ত প্রস্থেকরিবে। কিন্ত' যেরাস্ত 


কাদপণ। ১৮৫ 


প্রধান রাস্তার শাখা হুইবে তাঁহাদিগের ,এস্থ প্রধান 
রাস্তার পরিমীণানুধীরে হ্যু্ন করিতে হুইবে। 
যদি প্রধান রাস্তা গ্রস্থে অষ্ট হস্ত হয় তবে উহার 
শাখা সকল প্রস্থে দুই হস্ত ন্যন হইবে। এইরূপে 
রাস্তার যত শাখা প্রশ|খ অধিক হইবে তই তাহাঁ- 
দিগের প্রস্থ ক্রমশঃ স্থ্যন করিতে হুইবে। অবশেবে 
পুষ্প ক্ষেত্রের চতুর্দিকে যে সকল রাস্তা থাকিবে 
তাহাদিগের প্রস্থ দুই হস্তের অধিক রাখিবে না1 

উদ্যানের রাস্তার সংখ্যা প্রয়োজনানুমারে নিরূপণ 
করিয়া! লইবে। সমানাভুমি অপেক্ষ। উন্নতীবন-ত 
ভূমিতে অধিক রাস্তা করা যাইতে পারে, এবং 
তৃণ+চ্ছাদ্দিত ভুমি অপেক্ষ। বৃক্ষসমষ্িঘার বিবিধাঁকারে 
সম্গিবেশিত ভূমিতে অধিক রান্তভা করা যাইতে পারে । 
অতএব যে স্থানে ভূমির যে বর্গ অবস্থা হইবে 
হদনুসারে রানার সংখ্যাও নিরূপণ করিয়া! লইবে 1 
রাস্ত'র গতি কখনই ইচ্ছীনুসারে করা উচিত নয়, এবং 
ইহার দীর্ঘভ বৃদ্ধি করিবার অন্য বক্র অংশও অথিক 
করা. উচিত নয়। ইহার গতিষে স্থানেযে ৰপ 
হইবে সেইস্থানে সেইরূপ করিবে । কোন স্থানে 
সরল তাবে খাকিবে কোথাও বা বক্র ভবে সঞ্চলিত 
হইবে! কিন্ত কোন কারণ ব্যতীত এ রীস্তা সকলের 
বক্র ভীৰ কর! কখনই উচিত নে! 


১৮৬ ₹বিদপগ। 


ক্রিম উদ্যানে জুবিধামত রাস্তা করিতে *হইলে 
সরল ভাবে করিনে। কিন্ত “যদি “কৃত্রিম উদ্যান 
কিত্বা স্বাভীবিক উদ্যান রাস্তার সতিশয় 
শোভাপ্বিত করিতে হয় তবে রাস্তার বক্র ভাঁৰ 
না করিলে কোনন্ধপেই নুদ্ৃশ্য হইতে পারে ন 
অপর যে উদ্যানে ফটক হইতে অউ্রীলিক। ₹্রঈ 
রেখায় সংস্থপিত থাকে, সেখানে অ্রলিকার মধা- 
স্থল হইতে ফটক পর্যন্ত এক কল্পিত রেখাকে 
ব্ণীস করিয়। একটী বৃত্ত অস্কিত করিবে । পরে সেট 
বৃর্তপরিধিতে গোলাকার রাস্তা স্থাপন করিবে এবং 
বাঁটীর পশ্চাঁৎ ভাগেও এ ব্যাস-পরিমণে এমত আর 
এক গোল রাস্তা স্থাপিত করিবে যে, উহা যেন প্রর্ঝ 
কত গোল রাস্তার সহিত বাটার মব্যস্থলে আসিয়! 
মিজিত হয়। এবং অট্রীলিকার দুই পার্মেও এ রগ 
দুইটী গোল রাস্তা এমণ্ত ভীবে স্থাপিত করিতে হইবে 
যে, উহা'রা যেন উক্ত দুই রাস্তার মিলিত স্থান বাটীর 
মধ্যস্থলে আসিয়া মিলিত হইতে পারে । উক্ত প্রকারে 
চণরি গৌল রাস্তা স্থীপন করা হুইলে বাঁটীর "চারি 
দিকে চক্ষু সদ্ধশ চারি ক্ষেত্র বহির্গত হইবে তাহা- 
দিগের কিয়দংশ বাটার ভিতর থাকিবে বং অধিক 
অংশ বাছিত্বে থাকিবে । . এই রাস্তা সকল উদ্যানের 
ওখান রাস্তা হইবে এবং অপ্র রাস্তা) সকল যে স্থনে 


রুৰিদপণ। ১৮৭ 


যেন্ধগ হুইবে সেই স্থানে সেই রূপ করিবে। যদি স্থানা- 
তাৰ প্রযুক্ত উজ রাঁপ রাস্তা না করা হয়, তবে বাঁটীর 
সম্মুখে ও পশ্চাতে এ রূপ দুই গোল রাস্তা স্থাপন 
করিবে এবং উদ্যানের চতুর্দিকে কিনার! বেহন 
করিয়। এক রাস্তা করিলেই উদ্যানের প্রধান রাস্তা 
হইবে। আর যদি উদ্যানে দুই ফটক থাকে তবে & 
দুই ফটক হইতে অর্দচক্্রাকার এক রাস্তা আনিয়া 
বাঁচীর সম্মুখে মিলন করিতে হুইবে এবৎ অট্লালিকাঁর 
পম্চাৎ, ভাগেও এ রূপ আর এক অর্ধচন্দাকা'র রাস্তা 
করিতে হইবে । কিন্ত যদিফটক হইতে এরাস্তা 
অর্থচন্দ্রাকারে আসিয়া বাটীর নিকট মিলন হুইন্ডে 
না পারে তবে বাটার সম্মুখে এক অর্দচন্্রীকার রাস্তা 
যত দুর অবধি স্থাপিত হইতে পাঁরে তত দুরে 
স্থাপিত করিয়া পরে এ রাস্তীকে অন্য কারে 
বক্র করিয়া ফ্টকের অভিত মিলন করিয়া! দিবে। 
আর যদি উক্ত রূপ গোলাকার রাস্তা করিবার কোন 
ন্টপায় না থাকে, তবে বক্র রীস্তা করা আবশ্যক । 
দ্বাভীবিক ব্যবস্থানুসারে রাস্তা করিলে অর্থাৎ মনুষ্য 
এ জন্তদিগের গমনাগমন দ্বারা যেরূপ রাস্তা পতিত 
হইয়া থাঁকে তদ্রপ করিলে কখনই শ্লোভান্িত হয় 
না); কারণ তাহাতে যে সকল বক্র অংশ খাঁকে 
তাহাদিগকে নিয়মিত রূপে স্বীপিত কর! হয় নাই] 


১৮৮ কৃষিদর্পণ। 


অতএব স্বাভীবিক উদ্যানের রাস্তার অংশ সকলু এম 
নিয়ম অবলম্বন করিয়া। স্থাপর্ন করিতে হুইবে ফে, 
হাতে যেন বক্র অংশ সকল সমপরিমাণে থাকিয়া 
র্ঘচন্দ্রের ন্যায় হইয়া শেষ হ্য়। কিন্ত কোথাও 
যেন উহার! খণ্ডিত হইয়া ন। থাকে । পরে উহাদিগের 
সোনরধ্য রূপে মিলন রাখিতে হইলে এরূপ করিতে 
হইবে যে উহার প্রথম অংশ কোন্‌ স্থান হইতে 
আরস্ত হইয়াছে এবং পর অংশ কোথায় গিয়। 
শেষ হইয়াছে তাহা যেন কেহ শীঘ্র স্থির করিতে 
না পারে। অন্য অন্য অংশ দুই অর্ধীংশের ভিত্তর 
যে সকল বক্র অংশ থাকিবে গ্রণনায় ও পরিমাণে 
তাহাদিগের সমান হইবে | কিন্তু এন্ধপ করিলে 
বদি রীস্তার কেখন অংশ বৃহৎ ও কোন অংশ 
জপ্প হয় তৰে অতি কদাকার দেখাইবে। আর 
যখন রাস্তা নির্মাণ করিতে হইথে তখন ফটক 
হইতে দুই ধারে ক্রমশঃ খেশটা পুতিয়। ভুত্র পাত 
করিবে । পরে এ সুত্র অট্টালিকার নিকট আনিয়! 
শেষ হইবে, এবং ছুই ভুত্রের মধ্য হুল অর্ঘ হস্ত পরি- 
মাণে মৃত্তিক! কাটিয়া! নি্ব করিয়া দিবে এবং তথার 
খাঁন উত্ভিদাঁদি যাহা কিছু থাকিবে তাঁছ| সকলই সমূলে 
উৎ্পাঁটন করিবে । পরে এনিস্ব ভূমি সমান করিয়া 
স্ভাহার উপর ইঞ্টক বসাইয়া এমন দৃঢ় খাদরি নির্মম, 
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করিয়! দিবে যে, কোন: প্রকারে উহা যেন হেলিয়। 
পড়িতে না পীরে । “কিন্জ যদি কোন: কারণ বশতঃ 
সেই শাঁদরি হেলিয়! পড়ে বা বমিয়। যায় তবে রাস্তা! 
কদাকাঁর হইতে পাঁরে । পরে ছুই খাদরির মধ্য স্থলে 
খোঁয়! ভাঁলিয়। পরিপুরিত করিবে এবং সেই খোয়ার 
উপর রুল টানিয়৷ বা পিটিয়। বসাইয়া দিবে! পরে এ 
স্থলে জুরকির কষ্কর বিস্তীর্ণ করিয়া মধ্যস্থল কি খিৎ. 
উচ্চ রাখিৰে এবং ছুই ধাঁর ক্রমশঃ একপ ঢালু করিয়া 
দিবে যেরাস্ত'র উপর জল পড়িলেই যেন তাহ! 
মধ্যস্থলে স্থিত ন| হইয়া ঢুই ধার দিয়া বাহির হইয়া 
যাইতে পারে । অপর রাস্তা নির্দশীণ করা হুইলে 
উহাদিগকে আচ্ছাদিত কর অতি আবশ্যক ; কারণ 
আচ্ছাদিত না করিলে তাহাদিগের শোভা কিছুমাত্র 
থাঁকে না । উদ্যানের প্রধান রাস্তার দুই পার্ে বুক্ষ- 
সমষ্টি স্থাপন কা'রয়! আচ্ছাদিত করিবে সামান্য রাস্তা 
সকলের দুই ধারে ক্ষুদ্র চারু সমগ্রি স্থাপন করিবে | 
পুক্ষরিণী। 

উদ্যানের অধর এক প্রধান অলঙ্কার পুস্করিণী 
ইহা ব্যতীপ্ত উদ্যানের শোভা সম্পন্নন্জহইতে পারে 
না এবং জল ব্যতীত-উদ্যানের অন্য কোন কার্ষ)ও 
হইতে গাঁরে না। এই পৃস্করিণীক্গউদ্যনের কোন 
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স্থীনে খনন করিতে হইবে, পরিমাণে কত “হইবে 
ও তাঁহার আকার কি ৰূপ হইবে এই সকল বিষয় 
বিবেচন। করা অত্যন্ত আবশ্যক | উদ্যানের কোন 
গানে পুস্করিণী খনন করিতে হুইবে তাঁহার বিশেষ 
বিবি কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় ন। কেবল হিন্দ- 
দিগের মধ্যে খোনাঁর বচনে এই প্রকাশ আছে “গুর্কে 
হাস পশ্চিমে বাশ দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে ঘর 
করগেয। ভেড়ের ভেড়ে” এই বচনের তাৎপর্য্য এই 
যে অট্রীলিকার পুর্ব দিকে পুস্করিণী কাঁটিলে গ্রীম্ম- 
কালে গু্ববদক্ষিণ বায়ু উহার উপর দিয় সঞ্চীলিত 
হুইয়| আসিয়! আর অবস্থায় টৈঠকখানায় প্রবেশ 
করিলে তৎস্থাঁনস্থিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে স্মুখজনক 
হইতে পাঁরে। উদ্যানের মধ্যস্থলে অট্টালিকা স্থাপিত 
কর! হইলে সমুদয় ভূমি ঢুই খণ্ডে বিভক্ত হুইয়! মাঁয়। 
অট্টালিকার সম্মুখে এক খণ্ড ও পশ্টাঁনভাগে এক খণ্ড, 
এই দুই খণ্ডের মধ্যে যে গ্রণ্ডে সুবিধামত হয় তাহা" 
তৈই পুস্করিণী খনন করা বিধেয়। যদি সম্মুখবস্তী খণ্ডে 
পুস্করিণী করিতে হয় তবে অট্রালিকার ও ফটকের 
পরিমীণ যত হইবে তছুপযোগী স্থান উহীর হম্মুখে 
রাখিয়া পুষ্করিধীর স্থান নির্ধীর্ধয করিবে । “কিন্ত ভূমি 
উপযোগী না হইলে দেখিতে অতি কদাকাঁর হইবে । 
যদি স্থানাভাৰ প্ট্াযুক্ অট্টালিকা সম্মুখে পৃষ্করি পী 
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খনন ,করা মা হয় তবে পশ্চাদ্তী খণ্ডে পুষ্করিণী 
করিবে। এই খণ্ডে ও অঁ্টীলিকার পরিমাণে ভূমি রাখিয়। 
পুস্করিণার স্থান নিরূপণ করিবে । কিন্ত অট্রালি- 
কাঁর দুই পার্থ পুস্করিণী করিতে হইলে ছুই প্ুস্করিণী 
করিনে এবং অট্রীলিকীর পার্শ্ববর্তী কিনারায়ও উপ- 
যু পরিমাণে ভুমি রাখিয়া! পুস্করিণীর স্থান নিরূপণ 
করিবে। অপর যদি পুষ্করিণীর পরিমাণের বিষয় 
বিবেচনা করিতে হয় তবে আধাঁর ভূমির পরিমাণধনু- 
সারে ধার্য করা আবশ্যক ! যদি আধার ভুমি এক 
বিঘা হয় তবে পাঁচ কাঠা ভূমিতে পুষ্করিনী কাঁটিলে 
উপযুক্ত পরিমাণ হইতে পাঁরে। এই রূপ যেমন 
ভুমি হইবে তদন্সারে পুস্করিণী করিলে অতি উত্তম 
। হইতে পারিবে । পরে ুস্করিণীর আকার ধার্ধয করিতে 
৷ হইলে কৃত্রিম উদ্যানে চতূর্ভুঁ অজ, গোলাকার বা অপ্তা- 
কার করিলে অতি উত্তম হইতে পারে । আর যদি 
পুষ্করিণীর আধারভুমি অন্তি বৃহৎ হুয় তবে চতুর্ুজ 
কিন্না গোলাকার. পুস্করিণী করিবে ৷ দীর্ঘ চতুর 
ক্ষেত্রহুইলে অপ্কা'র পুস্করিণী খনন করিবে। যদি 
স্বাভাবিক উদ্যানে প্ুস্করিণী করিতে হয়, তবে উহা 
যথাযোগ্য পরিমাণে প্রস্তুত করাইলেই* অতি উত্তম 
হইতে পারে । এবং উহার কিনারায় বৃক্ষাদি পুতি! 
দিলে এমত বিবিধাঁকার হইবে যে, তাহ ষেন একখানি 
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চিত্রের ন্যং দ্েখাইতে থাকিবে । কিন্ত উহার কা 
রের বিষয় কিছুই নিন্মপিত থণকিবে না| আধার 
ভূমি আকারে যেরূপ হইবে সেই আঁকাঁরে পুুস্করিণী 
করিতে হইবে | চতুর বা অগ্ডাকা'র ইত্যাদি কোন 
আকারের পুস্করিণী করিলে এই উদ্যানের উপযোগী 
হইতে পরে না। 

যদি স্বাভাবিক উদ্যানে মতিঝিল কাট! ভয় "বে 
উহ1 যাহাতে একটা নদী সদৃশ জ্ঞান হয় এমত করা 
আৰশ্যক | কিন্তু বদি সেই বিল সরল রেখায় থকে 
ন্ডবে নদী সদৃশ কখনই জ্ঞান হইতে পারে ন।। কারণ 
সর্ববস্থীনেই নদীর গতি বক্র হুউয়। পাঁকে। অতএব এজ 
বিলকে প্রথমে বক্র করিয়! বরু অংশ অর্ধচন্দ্ৰাকারে 
এরূপ প্রশস্ত করিবে যে, উহ্ছার অধিক দুর পব্যস্ত সেন 
একবারে দুষ্ট হইতে থাকে । পরে অন্য অংশ সকল? 
উক্ত রূপ বিস্তু ত করিতে হইবে কিন্ত ব্রমে ক্রুষে শীণ 
করা কখনই বিধেয় হউতে পারে না। যদি ঝিলের 
বত্র অংশ সকল খর্ব হয় “তবে নদীর ন্যায় জ্ঞা, 
হহতেপারে ন|। এই ঝিল যে স্থলে যাইয়। শেষ হইবে 
৬ধায় এক বৃহৎ প্রস্করিণী কাটিয়] তাহার সহিত মিশু: 
করিবে এব ধয স্থল হইতে বিল আরন্ত হইবে তথায় 
এক কৃত্রিম পর্বত স্থাপন করিয়া বৃষ্ষাদি দ্বারা এমত 
আচ্ছাদিত করিবে যে তাহাতে, যেন জ্ঞান হুইতে 
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থাকে যে & নদী পর্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে । 
অপর উদ্যানের 'কোর্ন স্থলে কিল কাটিলে উপযোগী 
হয়, ইহ? বিবেচন] করিয়া দেখিলে, ইছাঁই ধার্য হইতে 
গারে যে, এ ঝিল উদ্যানের এক পার্্ব হইতে-আরন্ত 
হইয়। ক্রমশঃ উদ্যানকে পর্রিবেউন করিয়া উক্ত 
পুস্করিণীতে যাইয়া! মিলিত হুইবে। 

পুস্করিণী বাঁঝিল কাঁটিবার সময়ে খাঁহতে উর 
জল স্বাস্থ্াকর ও পরিসষ্কৃত হয়, প্রথমে তীহারই 
যথোঁচিত চেষ্টা করা কর্তব্য। আঁগাদিগের এই 
দেশে পৃথিবীর উপরিভীগের ৃত্তিক| কাটলে এক- 
স্তর চিক্ষণের অংশ বহির্গত হয় ৷ পরে এক স্তর বালির 
অংশ দেখা যাঁয়। এই বালির শিহ্মভাগে এক স্তর 
বোদমৃত্তিকা থাকে ; তাহার নিম্নে আর এক বালির 
স্তর দ্বষ্ট হয়, তংপরে পুনশ্চ বোদমৃত্তিকার স্তর 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়, পরিশেষে যে, বালির স্তর ধাঁকে, 
তাহা কাঁটিলেই জল উঠিতে আরম্ত হয় । যদি উক্ত 
সমুদায় স্তর কাঁটিয়া পুষ্করিণী খনন কর! হয় তনে 
তাহার জল অতি উত্তম হুইতে পাঁরে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত যদি বোদমৃত্তিক! পর্য্স্ত কাটিয়া ক্ষাস্ত হুওয়! 
ঘায় তবে এঁ' পুস্করিণীর জল চিরকাল চুষিত হইয়া 
থাকে । 


১৯৪ কবিদর্পণ। 
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পর্বত, দেখিলে এইরূপ বোধ হইতে থাকে 
যে জগদীশ্বর প্রক্কতির আশ্চর্য্য শোঁভা সম্পাদন 
করিবার নিমিত্তই এই উচ্চ স্থল নির্ম্মীণ করিয়া 
রাঁখিয়াছেন। দুর হইতে উহ সন্দর্শন করিলে বো 
হয়, যেন ভূমগ্ডলে মেঘের উদয় হইয়াছে+ অধর নিকটস্থ 
হইয়া দেখিলে বোধ হয় উহ? কেবল নানাবিধ প্রস্তর 
ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া স্তরে স্তরে যত বৃদ্ধি 
পাইতেছে, ততই সুসজ্জিত ও সুদ্বশ্যণপে উচ্চ হুইয়! 
উঠিতেছে । ইহার কোন দিক্‌ ক্রমশঃ ঢালু হুইয়া 
উর্ধে গমন করিয়াছেঃ কোন দিক্‌ বন্ধুরতাঁবে উন্নতী- 
বনত হইয়া উঠিয়াছেঃ কোঁন দিক্‌ বা! পৃথিবীর উপর 
লম্বভাবে দণ্ডায়মান আছে। পব্ধত সকল এই 
ভাবে যে কতদুর পর্্যস্ত গমন "করিয়াছে তাহ! 
নিরূপণ করা যায় না । ইহার তলভাগের বৃক্ষ সকল 
অতি বৃহদাকারে বৃদ্ধি পাইয়া! থাকে। আঁর তলভাঁগ 
হুইতে যাহারা গাত্রের যত উচ্চদেশ্ে উৎপন্ হয়, 
তাহীর। ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত ততই ক্ষুদ্রাকার হয়। 
তাহারা শাখা পল্লব ও লতিকাীরা এরূপ নে্টিত 
হইয়! থাকে যে, তাহা দেখিব। মীত্র বাধ হয় যেন 
পর্বতের সমুদায় গীত্র সবুজ রক্ষে কুশৌভিত ইয়! 


কৃষিদর্পণ। ১৯৫ 


আছে) আর স্থানে স্থানে নানাবর্ণের ক্থগন্ধি পুজ্প- 
মকল বিকসিত হওয়াতে সেই স্থান, অতি সুদৃশ্য ও 
নুরম্য হইয়া রহিয়াছে ? স্ুখালয়রূপে স্থাপিত পর্বদ- 

তের উপরিভীগ হইতে সমুদয় জল, বাঁরিদ বারি 
সংযোগে প্রবল বেগধারধ গুববক ঝর ঝর শব্দে 
নিপতিত ও নদনদী রূপে পরিণভ হইয়! মহাঁবেগে 
গমন করিতেছে । যে পর্বত দেখিবামত্র কৃত্রিম 
জ্ঞান না হইয়া স্বাতীবিক পর্বত যে ৰূপ হইয়া থাকে 
অবিকল তাদৃশ জ্ঞান হইতে থাকিবে ) এপ জ্যমা 
সম্পন্ন কৃত্রিম পর্বত শিল্পবিদ্যার প্রভাবে উদ্যানে 
সংস্থ্পিত করিতে হইলে বিশেষ নিপ্লুণতাঁর আবশ্যক 
করে। বর্ধমান অঞ্চলে ও অন্য অন্য স্থলে অনেক 

পুস্করিণীর -পাঁড় পর্বতের ন্যায় উচ্চ করা হয় ও 
তাহা দুর হইতে দেখিলে প্রকৃত পর্বতের ন]ায় জ্ঞান 
হয়) পরে উহু নিকটে যাইয়া! দেখিলে মৃত্তিকাঁর 
টিবি মাত্র স্পট প্রতীতি হইতে থাকে । যদি কেহ 
উক্ত ৰূপ পুস্করিণীর পাড় দেখিয় উদ্যানের চতুর্দিকে 
তদ্রগ করেনঃ তবে তাহা কখনই ওসিছ্ধ রূপ পর্বত 
বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে না। কেনন। 
তাহীতে পর্বতের কোন জক্ষণই দু হয় ন1। 
অতএব কুলক্ষণীক্রান্ত জুখীবহু পর্বত প্রস্তুত করিতে 
হইলে উদ্যানের কোনু স্থলে স্থাপিত করিলে উপ- 


১৯৬ কবিদর্পণ। 


যোগী হইতে পারে প্রথমে ইহাই বিবেচন। কর 
আবশ্যক | যদি উহা! উদ্যানের দক্ষিণ বা পুর্ব দিকে 
স্থাপিত কর! হয়, তৰে বায়ু রোধ ভইতে পারে; 
এই জন্য উত্তর পশ্চিম দিক অর্থাৎ যে দিক হইতে 
এই দেশে বড় উৎপন্ন হয়, সেই দিকে এই পর্বত 
স্থাপিত করিলে ঝড়ের অধিকাংশ বেগ আবদ্ধ হইতে 
পারে। অপর পর্বতের নিমেত্ত কোনু স্থ'নে কত ভূমি 
পাঁওয়। যাইতে পারে আগ্রে তাহা! নিরূপণ করিয়া 
পর্বতের দীর্ঘ ও, প্রস্থ এঁ ভূমির পরিমাণ'নুসারে 
স্থির করিয়া! লইবে এবং উর্ধে কত উচ্চ হুইৰে 
তাহাও সেই উদ্যানের পরিমপানূসীরে ধার্য করিতে 
হইবে । 

নিম্ন লিখিত তিন প্রকার বস্তু সংযোগে এই 
পর্বত নির্ঘীণ করিতে হুইনে | প্রস্তর, ঝামা ও 
মৃত্তিকা, তন্মধ্যে যদি প্রস্তর দিয়া নির্াণ করিতে হয়, 
তবে প্রথমে বৃহৎ প্রস্তর সকল এরূপ উন্নতাঁবনত 
করিয়া স্থাপিত 'করিতে হুইবে যে, তাহা দিগের 
বাহির দিকের কিয়দংশ যেন বাহির হইয়া থাকে। 
এবং এই প্রকারে এক স্তর প্রস্তর ও এক স্তর যৃত্তিকা 
উপর্ধপরি সাজা ইয়া সেই পথ্যস্ত উচ্চ করিয়া তুলিবে। 
পরে সেই ক্ত্রিম পর্বত যাহাতে স্বাভাবিক জ্ঞান 
হইবে এরূপ করিতে হইলে, গথমে যে হুলে পর্ব 


কা যদর্পণ। ১৯৭ 


স্থাপিত করি$ত ইচ্ছা হইবে তাহার “কিঞ্চিৎ দুরে 
কতিপয় ভগ্ন গুস্তর এমত ভাবে প্ুতিবে যে+ তাহা- 
দিগের কিনারা ও কোণ সকল যেন উপরে বাহির 
হইয়। থাকে । পরে যে স্থলে পর্বত শ্রস্তত করিতে 
হইবে তাহার গাথনি সেই স্থল হইতে আন্ত করিয়] 
প্রোথিত প্রস্তরদিগের নিকট পধ্যস্ত আনিয়া মিলন 
করিয়া দিবে । কিন্ত পর্বতের প্রস্তর ও প্রোথিত 
প্রস্তর সকলের রেখার সহিত নিকটস্থ মৃত্তিকাঁর ক্রমশঃ 
এমত সম্মিলন রাখিতে হুইবেযে, তাহাতে যেন 
এরূপ বোধ হয় যে, এ প্রস্তরদিগের মস্তক কাঁটিয়াই 
এপ মিলন কর] হইয়াছে। আর পর্বতের কোন 
একদিকে নাঁনাবিধ গঠনের কতিপয় প্রস্তর এরূপ 
ভাঁবে মৃত্তিকাঁয় অর্ধ প্রোথিত করিয়া একভ্রিত 
রাখিতে হইবে ঘে, তদ্বার! জ্ঞান হইতে থাকিবে যেন এ 
প্রস্তর সকল পর্বভ হুইতে ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। 
অপর কোন একদিকে কতিপয় গুস্তুর এমত .বিশৃঙ্খল- 
ভাবে সাঁজাইয়া রাখিবে যে, তাহাতে এঁ প্রস্তর 
সকল যেন বৃহৎ পর্বতের ক্ষুদ্র অংশ পে দুষ্ট হইতে 
থাকে । যে প্রস্তরের দ্বারা গিরি নির্মাণ করিতে 
₹ইবে তাহ! দুই প্রকার | . স্তরৰিশিষ্ট ও খোলাকার। 
শ্লেট-ও লাইমফ্টোন ইত্যাদি স্তরধিশিষ্ট প্রস্তর, 
তদ্দীর] পর্বত নির্মীণ করিলে উত্তম হুইতে পারে । 


১৯৮ কৃবিদর্পণ। 


এই প্রস্তর অভাবে গোলাকার প্পস্তরে নির্মাণ 
করিতে পারিবে | পর্বতের গণথনির ইস্টক সকল 
প্রাচীরের ন্যায় মিল রাখিয় গাঁথা হইবে না। 
ইহার গাপ্রের প্রস্তর সকল সমান ন। হুইয়। কোন 
স্থানে উন্নত কোথাও বা অবনত হইয়া থাঁকিবে। 
পরে গ্াথনির উভয় প্রস্তরের মধ্যশ্থিত যে সকল 
ফাঁক থাকিবে তাহার মধ্যস্থল মৃত্তিকাঁর দ্বারা এমত 
পরিপুরিত করিয়া রাখিৰে যে, তাহাতে যেন চারা 
রোপণ করা যাইতে'পখরে ! পরে পর্বতের উপরি- 
ভাগের প্রস্তর সক্ধল চুড়ায় ন্যায় উন্নতীবনত করিয়! 
ক্বাখিবে, উপরিভাঁগের অন্য সমুদয় স্থান মৃত্তিকাঘারা 
আচ্ছাদিত করিবে; কিন্তু অন্যান্য স্থলে যে মৃত্তিকা 
. খাকিবে তাহ! যেন এ প্রস্তরের স্তরের সহিত মিলিত 
হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রস্তর স্তর যে দিকে যে প্রকারে 
উন্নতাবনত হুইয়! থাঁকিবে মৃত্তিকাও সেই প্রকারে 
থাকিবে । এই প্রকারে বৃক্ষাদিও যদি মিলিত হুইয়। 
থাঁকে, তবে কৃত্রিম পর্বত অবশ্যই স্বাভাবিকের ন্যায় 
জ্ঞীন হইতে থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই । 
অপর আীমাদিগের এই দেশে পর্বত প্রস্তুত 
করিতে হইলে কখনই উত্ত প্রকাঁর হইবার সন্তাবনা 
নাই) কারণ এখানে তাদৃশ. প্রস্তর পাওয়! যায় নাঃ 
স্থানীস্তর হইতে প্রস্তর আনাইয়? পর্বত প্রস্তুত করিতে 


কষিদর্পণ। ১৯৯ 


হয়। উদ্যানের বেবল শৌতার জন্য এত অবিক ব্যয় 
প্রায় কেহই স্বীকার করেন না| ফলতঃ এদেশের 
গক্ষে এই রূপ ব্যবস্থা সম্ভবিতে পারে না। এদেশে 
কেবল মৃত্তিকার ডিবি করিয়! উক্ত প্রকার পর্বত 
প্রস্তত করাই বিধেয়। অতএব যে স্থানে এই 
পর্বত স্থাপিত করিতে হুইবে, সেই স্থান বৃক্ষের দ্বার! 
বেত ও ছাঁয়াবিশিউ করিলে অতি উত্তম হুইতে 
পারে, কারণ পর্বতের উপর এমত সকল উদ্ভিদই 
রোৌপণ করিতে হইবে যাহারা ছায়াবিশিষ্ট স্থানে 
উত্তম রূগ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্ত যদি এই 
রূপ স্থান না পাওয়া ষায় তবে অন্য উপায় দ্বারা 
পর্বতের উপর ছায়া! করিতে হইবে। অপর পর্বতের 
সম্মুখ তাঁগ উচ্চ করিতে হুইবে পশ্চাৎ্ভাগ ক্রমে 
ঢালু হইয়া তাসিবে, পরে অবশি্ যে দুই দিক 
থাকিবে তাহাদিগকে সম্মুখের সমান উচ্চ করিয়া 
রাঁখিবে; পরে উহার উপর উঠিবার জন্য গাত্র 
কাটিয়। রাস্ত প্রস্তুত করিতে হইবে । সেই রাস্তা 
পর্বতের ঢালু দিক হইতে আ'রম্ত হইয়া! তাহাকে ছুই 
বার বেষু করিয়া ক্রমে উর্ধগীমী হইবে, পরে তাহা 
উহার উপরিভাগে আনিয়া উপস্থিত হইলে তথাকার 
রাস্তার ষে অংশের সহিত সুবিধা মত বোধ হইবে সেই 

ংশের সহিত খিলিত করিয়া দিবে। এই রাস্তার 


২০১ কবিদর্গণ। 


দুই ধারে প্রস্তর বসায়! কিনারাধ্বদ্ধন* করিবে এবং 
তাহার উপরিভাগে প্রস্তর খণ্ড বিস্তীর্ণ করিয়! পরি- 
গুরিত করিয়া! দিবে । পর্বতের.উপর বৃক্ষা্দি রোপণ 
করিতে হুইলে প্রথমতঃ উহার সমুদাঁয় গাত্র ঘাসে 
আচ্ছাদিত করিবে এবং ছায়াঁজাত চারা সকল “যেমন 
ফরেন ও লাইকোৌপোডিয়ম বাইকাঁলর'” তাহার 
উচ্চদিকে রোপণ করিবে এবং পম্চান্ভাগে বা ঢালু 
দিকে অন্যান্য প্ুক্পচারা রোপণ করিয়। সুশোভিত 
করিবে। কেনন1 সেই দিকে প্রস্তরাঁদি কিছুই থাঁকিবে 
না কেবল মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত থাঁকিবে। আর যে 
স্থান হইতে এঁ ঢালুর আঁরস্ত হইয়াছে সেই স্থান বৃক্ষ 
সমগ্র স্থাপিত করিয়1 শোভিত করিবে! এই প্রকারে 
সুমজ্জীভূভ হইলে কুত্রিম পর্বত স্বাভাবিক জান 
হুইবে এবং সমানভূমির সহিত তানার উত্তম রূপে 
যোগ হইতে পাঁরিবে। পর্বতের রাস্তার ছুই পার্থ 
সুগন্ধি পুষ্প চর! সকল রোপণ করিয় সুশোভিত ক- 
রিবে এবং তাহার স্থানে স্থানে পাইনশ লনজিফোঁ- 
লিয়! রুক্ষ রোপণ করিলে অতি চমৎকার শোভ। 
হয়, কেনন! এই ৰূপ বৃক্ষ সকল গ্রায়শঃ পর্বতের উপর 
উৎপন্ন হইয়া শোভা পাইয়। থাকে। অপর পর্বতের 
পার্ধবত্তা যে ই দিক থাকিবে ভথায় নান] জাতি 
লতা প্ুতিয়া বুলীইয়া দিবে । আর যদি কোন কেশল 


কষিদর্পণ। ২০১ 


করমে* পর্র্ধতের উপর ফোয়ারা সান যায় তবে 
বরণ'র ন্যায় জ্বীন 'হইতে পারে। 





পুজ্পক্ষেত্র। 


উদ্যান মধ্যে অট্টালিকা রাস্তাঁদি প্রস্তত করা হইলে 
চারাদিগের জন্য ক্ষেত্র করিতে হয়। অগ্রে 
ক্ষেত্র প্রস্তত ন! করিয়! চণরাঁ সকল রোপণ করিলে 
সমুদায় বনের ন্যায় দুষ্ট হই্‌তে থাকে । অতএব 
যাহাতে হুদৃশ্য হয় এরূপ ক্ষেত্র সকল ব্যবস্থাপিত 
করা বিধেয়। সেই ক্ষেত্র দুই প্রকার কৃত্রিম ও 
বাভাবিক। কৃত্রিগ ক্ষেত্র সকল চতু্ভুজ, ত্রিভুজ, 
গৌলাকার, অপ্ডাকীর, অষ্টতভুজ গরভৃতি নান? প্রকার 
হয়, তাঁহ! ভূপারিমাপক বিদ্যাতে প্রকাশিত আছে । 
স্বাভাবিক ক্ষেত্রের আকার সকলের কোন ব্যবস্থা 
নাই।' কৃত্রিম উদ্যানে কৃত্রিম আকারের ক্ষেত্র সকল 
ও স্বাভাবিক উদ্যানে স্বংভাবিক জাকারের ক্ষেত্র 
সকল প্রস্তুত করিতে হয়। ্ 

কৃত্রিম আকারের মধ্যে চতুতু্জ ক্ষেত্র সুদৃশ্য 
নহে, এই জন্য উদ্যানের মধ্যে উহা? সংস্থাপন 
করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে না । অন্যান্য আকারের 
ক্ষেত্র সকল যে প্রকারে স্থাপন করিতে হইবে 


২০২ কবিদর্দণ। 


তাহার ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে । যদি ভূমি সম- 
চতুর্ভূজ হয়, তবে তথায় গোলাকার ক্ষেত্র স্থাপিত 
কর! বিধেয়। প্রথমে মীপ করিয়। ভূমির মধ্যস্থল 
নিরূপণ করিয়া লইক্পৌট এবং তথায় এক খোঁটা 
পুতিবে। পরে এ কেন্ত্রৰপ খোঁটাতে অভিমত 
বৃত্তের ব্যাসাঞ্ধ পরিমাণে এক রজ্জ, বন্ধন করিয়া 
এ রজ্জুর অন্য শেষ অংশে আর এক খেঁটা বন্ধন 
করিয়। ভূমির উপর ঘুরইজে গোলাকার ক্ষেত্র অস্কিত 
হইবে। পরে এ রেখার চতুর্দিকে যৃতিকা কাটিয়া 
ইক সকল আড় দিকে বসাইয়া দিবে পরে উহার 
চতুর্দিকে ছুই শ্ুস্ত প্রস্থে রাস্ত। রাখিলে গোলাকার 
ক্ষেত্র নির্মাণ কর! হইবে | | 
যদি ভূমি দীর্ঘ চতুর্ভজ হয় তবে অগ্ডাঁকার ক্ষেত্র 
স্থাপিত করা আবশ্যক । এই ক্ষেত্র স্থাপন করিতে 
হইলে প্রথমে ইহার দীর্ঘ ব্যাস গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
ছুই সমান অংশে বিভক্ত করিতে হইবে । পরে উহার 
মধ্যস্থলে লম্বঘজঁবে ত্বপ্প ব্যাজকে স্বপন করিবে । 
স্বল্প ও দীর্ঘ খ্যাসের মিলিত স্থান হইতে ল্পব্যাস 
দুই দিকে সমান অংশে বিভক্ত হইবে ॥ স্বল্প ব্যাসের 
প্রাস্তভীগ হস্তে বৃহৎ ব্যাসের প্রাস্তভধগ পর্য্যস্ত 
সরল রেখায় মিলিত করিলে চারি দিকে চারিটী 
লমকোণী ভরিতুজ ক্ষেত্র হইবে । পরে সমকোঁণী 


কবিদর্পণ। ২৪৩ 


ত্রিভূতজর কর্ণ, রেখা 'যে স্থলে স্বল্প ব্যাঁসের সহিত 
মিলিত হুইবে' সেই চিহ্নকে কেন্দ্র করিয়া এবৎ 
কর্ণ রেখাকে ব্যাসার্ধ করিয়া একটী বৃত্ত অস্ষিত 
করবে৷ পরে এক্ইপ্রকার অন্য দিকে আঁর একটা 
বু অস্ষিত করিবে! এই ছুই বৃত্তক্ষেত্র বৃহৎ 
ব্যাসের ছুই প্রান্তে আসিয়! মিলিত হইলে সেই ছুই 
পরস্পর সংলগ্ন বৃত্ত পরিধির মধ্যে যে স্থান থাকিবে 
তাহা চক্ষুর স্বশ, অণ্ডাকাঁর হইবে না|. 
যে ভূমিতে অণ্াকার ক্ষেত্র স্থাপিত করিতে হুইবে 
তাহার দীর্ঘ যত হুইবে তাহাই এ অগ্াকার ক্ষেত্রের 
দীর্ঘ ব্যাস হইবে | পরে এ দীর্ঘ ব্যাসকে ছুই সমান 
হশে বিভক্ত করিতে হুইবে। এ দীর্থ ব্যাসের 
বিভীগ চিত্রের উপর অভিমত অগ্াঁকার ক্ষেত্রের 
স্বল্প ব্যাসকে এরূপে স্থাপন করিতে হইবে যে, ছেদ 
চিত্রে বল্ল ব্যাস দ্বিখণ্ডিত হইলে যেন চাঁরিটী কোণ 
সমান হয়। পরে এ স্বল্প ব্যাসের এক প্রীন্ত হইতে 
দীর্ঘ ব্যাসের অদ্ধীৎশ পরিমাণে এক খণ্ড লইবে এব, 
উহধকে অর্ধ ব্যাস ও প্রীস্তকে কেন্দ্র করিয়! এক বৃত্ত 
স্থাপিত করিলে এঁ বৃত্ত পরিধি বৃহৎ ব্যাসের যে দুই 
স্থলে মিলিত হইবে সেই ছুই স্থল অঙ্টাকার ক্ষেত্রের 
অধিশ্রয়ণ হইবে । পরে এ দুই অধিশ্রয়ণে দুই 
খোট। পুতিয়া দীর্ঘ ব্যাসের সমান. এক রজ্জ*এক 


২০৪ কমিদর্পণ। 
খোটাতে বাঁধিয়া অন্য খোঁটাদারা, সেই রঙ, 
বিস্ত ত করিয়া ঘুরাইলে অণ্খাকীর ক্ষেত্র হইবে। 
অনিয়মিত ক্ষেত্র সকল স্থাপিত করিতে হইলে 
এই বিবেচনা! করিতে হুইৰে যে,”& রূপ আকারের 
ক্ষেত্র সকল বৃত্তখণ্ডেই নির্ন্মীণ হইয়া থাকে) অতএৰ 
এ ক্ষেত্রে ষে কএকদী বৃতখণ্ড থাকিবে তাহা- 
দিগের কেন্দ্র নিরূপণ কক্িয়া, বে প্রকারে গোল 
ক্ষেত্র স্থাপিত করিতে হয় সেই প্রকারে এ বৃত্তথণ্ড 
সকল অক্ষিত করিতে হুইবে। যেমন ইংরাজাঁ 
এস অক্ষরের দুই দিকে দুই বৃত্তখণ্ড আছে । এই 
রূপ আকারের কোন ক্ষেত্র করিতে হইলে ছুইটী 
বৃত্তখণ্ড আক্কত করিয়া মিলন করিলেই এ রূপ 
আকার হইবে । যদি অস্ট ভুজ ক্ষেত্র কর্রিতে হয়, 
তবে প্রুথমে এক গোলাকার ক্ষেত্র স্থাপিত 
করিবে; পরে এঁ গোল ক্ষেত্রের পরিষিকে সমান 
অগ্লীংশে বিভক্ত করিয়া বিভাগের চিত্ব সকল সরল 
ৰা বক্র রেখাঁর দ্বারা মিলিত করিলে অষ্ট তুজ ক্ষেত্র 
স্থাপন কর হইবে । এই ৰূপে পঞ্চতুজ ক্ষেত্র সকলও 
নিশ্নীণ করিতে হইবে । এই রূপ ক্ষেত্র সকল সামান্য 
উদ্যানের পক্ষে ব্যবস্থাপিত হুইতে পারে । কিন্ত 
উদ্যান বৃহৎ হুইলে উজ্জ রূপ ক্ষেত্র সকল অতি 
বৃহৎ্ঞ্করিতে হয়, এবং তাহা তেও শোভান্বিত হয় ন! 


কবিদর্পণ। ২০৫. 


বলিয়া লে প স্থলে উহ্বাদিগকে খুণ্ডিত কর! অত্যন্ত 
আবশ্যক ! 





খণ্ডিত ক্ষেত্র : 


কষেত্রতত্বে যে ৰপ ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, গোলাকার 
ও অগ্ডাঁকার প্রভৃতি ক্ষেত্রের আঁকীর অবধারিত আছেঃ 
সেই ৰপ ক্ষেত্র করিয়! পুষ্পবাঁগী প্রস্তত করিবার 
নিয়ম প্রকাশ করা হুইয়াছে ।, কিন্ত সেই সকল 
পুষ্পবাঁটী অতি বৃহৎ হুইলে পৌঁন্দর্য্য থাকে ন1 
ও তথায় বিশৃঙ্খল ভাবে চারা রোপণ করিলে 
গমনীগমন করিবার সুবিধা হুয় না, সকলই বনের 
ন্যায় দুষ্ট হইতে থাকে । অতথ্ব সেই স্থলে একপ 
'কতিপয় রাস্তা স্থাপিত করিতে হুইবে যে, তদ্দারা 
ক্ষেত্র সকল খণ্ডিত হুইলে গমনাগমনের জ্বিষ! 
হইবে এবং তাহার্দিগের মনোহর শোভাও প্রকাশ 
পাইতে থাকিবে। আর যদি কোন উদ্যানের প্রধান 
রাস্ত। সেই উদ্যানম্থ অট্রাপিকার নিকটবর্তী হুইয়া 
দুইটী শাখ! উৎপন্ন করিয়া এমত ভাঁবে গমন করে 
যেঃ তদ্দীরা অট্রীলিকার লম্মুখরাস্তার' শাখাদ্য়মধ্যে 
এক খণ্ড ত্রিভূজাকার ভূমি সংস্থাপিত হয়” তৰে 


তাহার মধ্যে এমত রাস্ত। স্থ'পিত করিতে হুইবে যে, 
দূ 


২৬ কবিদর্পণ। 


তাহীতে সেই ক্ষেত্র খণ্ডিত হুইয় বহু ত্রিকোণা- 
কাঁর ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে। কিন্ত সেই ভূমি গোলাকার 
বা অগ্াকার ক্ষেত্রদ্বারা' খণ্ডিত হইলে কখনই শোভী- 
স্পদ হইবে না? অর্পর উক্ত রূপে স্থাপিত ক্ষেত্র 
সকলের মধ্যে শ্বেত, পীত, নীপ, লোহিত প্রভৃতি 
এক এক রক্ষ বিশিষ্ট পুম্পচার| সকল এক এক 
ত্রিকোণ ক্ষেত্র মধ্যে স্ুশৃঙ্খলভাবে রোপণ করিলে 
অমবিক শোভান্বিত হইবে। 

অপর যদি চতুর্ভজ ভূমি এমত শীর্ণ হয় যে, 
তথায় অন্য কোন প্রকার ক্ষেত্র স্থাপিত হইতে পীরে 
না, তবে তাহার ভিতর ভ্রিকোণ ক্ষেত্র স্থাপিত 
করিয়। খণ্ডিত করিতে হইবে। কিন্তু সামান্য রূপ 
ত্রিকোণ ক্ষেত্র স্থাপিত করিতে হইলে, এই প্রথম 





নং নু মা ঘ 
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মানচিত্রে যে 'বর্প অস্কিত আছে, সেই ৰগ করিতে 
হইবে৷ অর্থাৎ, এই রূপ শীর্ণ চতুভূজি ভূমিতে ক্ষেত্র 
করিতে হইলে এক কোণ হইতে অন্য কোণ 


ক্বিদর্পণ। ২৭ 


পর্ধ্যস্ত কর্ণপাত রেখায় দুই রাস্তা করিলেই চারি 
ত্রিকো৭ ক্ষেত্র দ্বারা এ তুমি খণ্ডিত হয়। পরে 
তাহাদিগের মধ্যে সামান্য বৃক্ষ সকলের চারা রোপণ 
করিলে স্ুশৌভিত হইতে পারে 1 কিন্ত যদ্দি সেই রূপ 
ক্ষেত্রে বিভিম্নাকার, সৌন্দর্ধ্যশীলী, ত্রিকোণ ক্ষেত্র 
সকল স্থাপিত করিতে হয়, তবে দ্বিতীয় মানচিত্র 
যে ৰপে অন্কিত আছে তত্রপ ত্রিকোণ ক্ষেত্র 





জংস্থাপিত করিয়া অবশিষ্ট ভূমি ঘামে আচ্ছাদিত 
করিয়! দিবে । এই রূপ স্থানের চারি দিকে চারিটী 
ত্রিকৌণ ক্ষেত্র স্থাপিত করিলেই ভূমির দীর্ঘ দিকে 
ছুইটী বৃহৎ ত্রিকোণ ও প্রস্থ দিকে ছুইটী ক্ষুজ 
ত্রিকোণ হইবে এবং উহাদিগ্ের আধারভুজ বক্র 
রেখায় থাঁকিবে | পরে সেই সকল তরিষ্টুজ ক্ষেত্র মধ্যে 
চারা রোপণ করিবার সময় যে স্থলে চারি ত্রিকোপের 
মস্তক মিলিত হইয়াছে, তথায় এক সাইগ্রশ বৃক্ষ 


২৮ কষিদর্পণ। 


স্থাপিত করিবে এবং জন্য অন্য স্থলে অন্য অন্য 
বৃক্ষের চারা রোপণ করিয়া সুশোভিত করিবে । 

অপর যদি তুমি তাদ্শ শীর্ণ না হয় ও উক্ত 
পে সংস্থাপিত ক্ষেত্র সকল উদ্যানকারীর মনো- 





মত না হয়, তবে তৃতীয় মানচিত্র যে রূপে অ- 
ক্ষিত আছে তত্রপ করিবে। এই পুষ্পবাটীর 
দুই পার্থ বক্ররেখায় ছুইটী ত্রিকোণ ক্ষেত্র স্থাপিত 
হুইয়াঁছে এবং উর্ধীধোভাগে চক্দ্রখগ্ডাকাঁর ছুইটী 
ক্ষেত্র স্থাপিত কর হুইয়*ছে এবং ইহাঁদিগকে বেন 
করিয়া রান্ত। স্থঃপিত হইয়াছে । এই সকল ক্ষেত্রে 
চারা রৌপণ করিতে হইলে খগ্চন্দ্রাকার ক্ষেত্র 
দিগের মিলিত স্থানে এক এক লাইপ্রশ বক্ষ 


কুষিদর্পণ। ২৯ 


স্থাপিত করিয়!, অন্যান্য স্থানে অন্যান্য পুষ্পের চার! 
রোপণ করিয়! স্থশোভিত করিবে 1 

যদি ভূমি শীর্ণ ন! হইয়! কিঞ্চিৎ প্রশস্ত হয়, তৰে 
তাহার মধ্যে একটী গোলাকার রাস্তা স্থাপিত করিলেই 
অভ্যন্তরে গোলাকার ক্ষেত্র হইবে | পরে. সেই 
রাস্তার চারি'দিকে চারি খানি ত্রিকোণ ক্ষেত্র স্থাপিত 
করিলেই এই চতুর্থ মানচিত্রে যে ৰপ অঙ্কিত 





আছে, সেই রূপ একখানি অপুর্ব মনোহর পুষ্পবাটী 
প্রস্তুত হইবে । পরে তাহাতে চারা রোপণ করিতে 
হুইলে উক্ত গোল ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটা সাইপ্রশ 
বৃক্ষ রোপণ করিয়! অন্যান্য স্থানে অন্যান্য প্রকার 
বৃক্ষ চারা রোপণ করিলে শোভাম্বিত হইবে 

আর যদি ভুমি সামান্য সমচতুর্তুজ ক্ষেত্র হয়, তবে 


2১৩ কবিদর্পণ। 

এই পঞ্চম, যানচিত্রে ষে রূপ অক্ষিতু আছে, "তদ্রপ 
ভূমির মধ্যস্থলে বক্র রেখায় একখানি অই ভূজ ক্ষেত্র 
স্থাপিত করিবে । পরে তাহীর ছুই ভুজের পরিমাণে 
আধারভূজ নিরূপণ করিয়া বক্র রেখায় সেই ভূমির 
চারি কোণে চারিখাঁনি ত্রিকোণ ক্ষেত্র স্থাপিত করিবে। 
এবং সেই সকল ক্ষেত্রকে ৰেন করিয়! রযবস্তা করিবে। 





আ'র তাহাতে চার! পুতিতে হইলে, প্রথমে সকল 
ক্ষেত্রের ধারে ধারে “জ্যফির্যানখশ” রে'পণ করিয়! 
ক্ষেত্রের মীম বন্ধ করিবে । পরে অউভুজ ক্ষেত্রের 
মধ্যস্থলে -একটী সাইপ্রশ বৃক্ষ রোপণ করিয়া আট 
কোণে আটটী ক্রোটন বৃক্ষ স্ছাপিত করিবে এবং 


কুষিদর্পপ ৷ ২১২ 


ত্রিকৌণ ক্ষেত্র নকলের মধ্যে গৌলাপাদি মনোহর পুষ্প 
চার রোপণ করিয়া সুশৌত্তিভ করিবে । 

যদি উদ্যান মধ্যে উক্ত রূপ ক্ষেত্র স্থাপিত করিলে 
মনোমত ন। হুয়,' তবে ষষ্ঠ মানচিত্র যে রূপে অস্কিত 
আছে, প্রথমে সেই ভূমির মধ্যম্থলে তদ্রপ চারিটা 
বৃত্তখণ্ড সংযুক্ত একখানি ক্ষেত্র, চ্থাপিত করিয়া 
তাহার দুই প্রীস্ত ভাগে বক্র রেখায় অপর দুই 
খানি ভ্বিকোণ ক্ষেত্রনির্মীণ করিতে হইবে । পরে 
সেই সকল ক্ষেত্র বেন করিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে 
হইবে। 


অপর যদি ভূমি বৃুৎ লমচতুতুজি ক্ষেত্র হয়ঃ তৰে 
তাহার ভিড়ুরে ত্রিঝোণ ক্ষেত্র স্থাপিত করিয়া খণ্ডিত 
করিতে হইলে, সপ্তম মানচিত্রে যেব্রপ'অস্কিত আছে 
তদ্রপ করিতে হইবে৷ প্রথমে সেই ক্ষেত্রের মধ্য- 
স্থলে এক ক্ষুদ্র বৃত্ত ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তাহার 





চারিদিকে চারিটী ত্রিভুজ ক্ষেত্র, স্থাপিত করিতে এবং 
সেই চারিটী ত্রিভূজকে বেন করিয়! দ্বাদশটী ত্রি- 
কোণ ক্ষেত্র স্থাপিত করিতে হইবে! পরে এ 
ভূমির চারি কোণে আটটী ত্রিভুজ করিয়া! পুষ্প- 
বাট সম্পূর্ণ কুরিবে । আর এঁ লকল ত্রিসুজ ক্ষেত্রের 
চারি দিকে রাস্তা রাখিতে হইবে । পরে অতভ্য- 
স্তরস্থ গোলক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটী সাইপ্রশ বৃক্ষ 
রোপণ করিয়! অবশিষ্ট স্থানে অন্যান্য চারা রোপণ 


কৃষিদর্পণ। ২১৩ 


করিৰে এবং ত্রিভুজ ক্ষেত্র সকলে নান] বর্ণবিশিষ$ট 
এক বর্ষ স্থায়ী পুর্পঁচারা রোপণ করিয়া সুশোভিত 
করিৰে। 

অপর কোন উদ্যানে বৃহৎ এক গোল ক্ষেত্র স্থাপিত 
কর| আবশ্যক হইলে, তাহার মধ্যে শত্র ক্ষুদ্র 
কতিপয় গোল ক্ষেত্র নিম্মাণ ও তাহাদিগের মধ্যে 
মধ্যে রীতিমত রাস্ত) করিলে অতিশয় সুদৃশ্য হইতে 
পারে । কিন্ত যদি সেই প্রধান বৃত্ত ক্ষেত্রের ব্যাস 
বিংশতি হুস্ত পরিমিভ থাকে, তুৰে তাহার মধ্যস্থলে 
ছুই হস্ত পরিমিত ব্যান একটা বৃত্ত ক্ষেত্র নির্দশীণ 
করিয়া তাঁহার চাঁরিদিকে উহ অপেক্ষা! বৃহৎ গোল 
ক্ষেত্র, অর্থাৎ পঞ্চ হস্ত ব্যাস পরিমিত বৃত ক্ষেত্র, 
স্থাপিত করিতে হইবে । অথবা মধ্যস্থলের গোৌলকটী 
চারি হস্ত ব্যাস ,পরিমিত করিয়' পার্ধস্থ গোল ক্ষেত্র 
গুলিকে ঢুই হস্ত ব্যাসে নির্ম্মীণ করিবে এবং তাহাদিগের 
মধ্যে যে রাস্তা থাকিবে, তাহা ছুই হস্ত প্রস্থে রাখিলে 
অতি উত্তম হইবে! 

অপর উক্ত বৃহৎ গোঁল ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটী 
গোল ক্ষেত্র স্থাপিত করিলে ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া 
দুই হস্ত প্রন্থে রাস্ত। রাখিয়া! সেই রাস্তার চারিদিকে 
চারিটী গোল ক্ষেত্র স্থাপন করিয়। তাহাদিগের পার্থ 
রাস্তা করিলে উহ্যাদিগের মধ্যে মধ্যে চারি চারিটী 


২১৪ কৃষিদর্পণ। 


চতুর্ভৃজ ক্ষেত্র হইবে! পরে তাহাদিগের চারিদিকে 
আটটী গোল ক্ষেত্র স্থাপন ও* ভাহাদিগকে বেউন 
করিয়া রাস্তা করিলে, আর আটটা চতুর্ভুজ ক্ষেত্র 
বাহির হইবে । বৃহৎ গোঁল ক্ষেত্র এই রূপে খুণ্ডিত 
হইলে দেখিতে অতি সুদৃশ্য হইবে। 

অপর উক্ত বৃহৎ গেল ক্ষেত্রের মধ্যে ভ্রিকোঁধ 
ক্ষেত্র স্থাপিত করিতে হুইলে, অস্টম মানচিত্রে যে রূপ 
অক্ষিত আছে তদনুসারে করিতে হুইবে ॥ অর্থাৎ 





বৃহৎ গৌল ক্ষেত্রের ব্যান বন্ট পঞ্চাশ হস্ত হুইলে 


কধষিদর্পণ। ২১৫ 
তাহার মধ্যন্থলে ডুই ' হস্ত বিস্তারে 'অষ্ট বক্র 
রেখায় একটা অষ্টভুজ ক্ষেত্র স্থাপিত করিবে ! পরে 
তাহীর চতুর্দিক্‌ বেষ্টন করিয়া ষোড়শ হস্ত ব্যাস 
পরিমিত একটা গোল ক্ষেত্র স্থাপিত করিবে এবং 
তাহার কেন্দ্রন্থিত অইভুজক্ষেত্রের অষট ভুজকে 
বেইটন করিয়া আটটা ত্রিকোণ ক্ষেত্র নির্্মীণ করিবে । 
পরে তাহাদিগের মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল ক্ষেত্রের পরি- 
ধির সহিত মিলিত করিয়া দিবে, এবং এ গোল ক্ষেত্রকে 
বেন করিয়া দুই হস্ত প্রশ্থে রাস্তা রাঁখিবে, পশ্চাঁৎ 
সেই রাস্তার বর্থিদ্দেশে অপর আ'টটী ত্রিকোণ ক্ষেত্র, ছয় 
হস্ত লম্ব পরিমাণে নির্ধ্মীণ করিবে | বৃহৎ গোলকের 
তিতর অবশিষ্ট যে ভূমি থাঁকিবে তাহাতে আটটা 
ত্রিকোণাকার ক্ষেত্র স্থাপিত করিবে, কিন্ত উহ্ণদিগের 
মস্তক যেন এঁ ঠ্রোলকের' চারিধারের সহিত গিপিত 
থাকে ।. পরে তাহাদিগকে বেন করিয়া দুই হস্ত 
্রন্থে রাস্তা রাঁখিবে ) এবং বৃহৎ গোল ক্ষেত্রের পরিধি 
হইতে ক্ষুদ্র গোলকের পরিধি পর্যযস্ত সরল রেখায় 
চারি' দিকে চারি রাস্তা করিতে হইবে! পরে ক্ষেত্র 
মধ্যে নান! প্রকার ডেলিয়া রোপণ করিয়া! স্থশোভিত 
করিকে। ষদদি অন্য প্রকার বৃক্ষ রোপণ করিবার অতি- 
লীষ হয় তবে বর্ধাজীবী অন্য কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষ রোপণ 
করিলে সুদৃশ্য হইতে পারে। | 


২১৬ কৃষিদর্পণ। 


অপর যদ্দি উদ্ত বৃহৎ গোল ক্ষেত্রকে *অন্য 
প্রকারে ত্রিকোণাকার ক্ষেত্র দ্বারা খণ্ডিত করিতে 





হয়, তবে এই নরম মানচিত্র অবলম্বন করিয়া ক্ষেত্র 
নির্মাণ করিতে হইবে | "তাহার নিয়ম এই যে, 
উক্ত বৃহৎ গোল ক্ষেত্র মধ্যে এরূপ একটা বমচতুর্জ 
ক্ষেত্র স্থাপিত করিতে হইবে 'যে» তাহার কোণ- 
চতুষ্টয় যেন এ গৌল ক্ষেত্রের পরিধিতে সংলগ্ন 
হয়। পরে ভাহার অভ্যন্তরে অন্য একটী সমচতুর্ভুজ 
ক্ষেত্র এব্ধপে স্থাপিত করিতে হইবে যে, তাহার 
চারিটী কোণ বেন প্রথম চতুর্ভুজের প্রত্যেক তুঞ্জের 
মধ্যস্থল স্পর্শ করিয়া তিনটী ত্রিতুজ উৎপন্ন করে। 
তদনভ্তর তাহার অত্যন্তরে পুর্ববৎ ভুজসংলগ্প 


কুষিদর্পণ | ২১৭ 


ফোৌণ.বিশিউ আর একটা লমচতুর্ভূর্জ ক্ষেত্র স্থাপিত 
করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটী গোলাকার রাস্তা 
করিতে হইবে, এবৎ ক্ষুদ্র সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের 
গ্রত্যেককোণ হইতে এক একটী সরল রাস্তা বাহির 
করিয়া এ গোল রাস্তার পরিধির সহিত মিলিত 
করিক্তে হইবে ।. এব গর্ব বৃহৎ, চতুর্ভজ *ও আঁভ্য- 
স্তরিক চতুভভুজের চারিদিকে রাস্তা করিতে হইবে ॥ 

পুর্ববোক্ত বৃহৎ গ্লোল ক্ষেত্রকে অন্য প্রকারে 
ত্রিভুজ ও গোল ক্ষেত্র দ্বার! বিভাগ করা যাইতে পারে, 
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এই দশম মানচিত্রে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিলেই তদ্্িশেষ 
জানা যাইতে পারিবে | যদি কোন বৃহৎ বৃত্ত ক্ষেত্রের 
ব্যাস ৬০ হস্ত হয়ঃ তবে তাঁহার মধ্যস্থলে ১০ হস্ত ব্যাস 
একটী গোল ক্ষেত্র স্থাপন করিবে, এবং তাহার পরিধি 
বেই্টন করিয়া তিন হস্ত প্রস্থ পথ রাঁখিবে ! পরে এ 
পথের চতুর্দিকে পঞ্চ হস্ত ব্যাস পরিমিত আর 
আটটী গৌল ক্ষেত্র. নিন্মাণ করিতে হইবে। কিন্ত 
এ সকল গোল ক্ষেত্রের ধারে ঢুই হস্ত প্রস্থে যে সকল 
পথ থাকিবে, সেই সকল পথ কোন প্রকারে 
যেন মধ্য গোলকের রাস্তার সহিত মিলিত না হয়। 
পরে সেই অস্ট গোঁলকের উপর ছুই দুই গোলক 
স্পর্শ করিয়। বক্র ট্রখিক আর আটটী ত্রিভুজ ক্ষেত্র 
স্থাপিত করিতে হুইবেঃ এবং সেই সকল ক্ষেত্রের 
উভয় পার্খে দুই হস্ত প্রস্থে রাস্তা রাখিতে হুইবে। 
পরে এ অষ্ট ত্রিভুজের দুইটা ছুইটী ত্রিভুজ লইয়! 
অপেক্ষাকৃত বৃহৎ যে চারিটী বক্র রৈথিক ত্রিভুজ 
ক্ষেত্র স্থাপিত করিতে হইবে তাঁহাদিগের লম্বমান 
দশ হস্ত ও পার্থস্থ রাস্তা তিন হস্ত প্রস্থে থাকিব! 
পরে জ্যাফিরনথস বৃক্ষের চারা রোপণ করিয়া 
& সকল ক্ষেত্রের কিনারা বদ্ধ করিবে) এবং 
সেই কিনারা'র পশ্চীতে হিপিয়্যাসটুম ও ক্ষেত্রের মধ্য 
স্থলে নান] বর্ণের বর্ষজীবী বৃক্ষ চার রোপণ করিয়! 
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সুশোভিত করিতে হইবে । কিন্তু বদি অন্য প্রকীর 
রক্ষ রোপণ করিত ইচ্ছা হয়, তবে" বিবিধ বর্ণের 
বৈদেশিক পুষ্পর্ক্ষ আনা ইয়া রোপণ করিতে পাঁরিলে 
সমধিক মনোহর হইতে পারে ।- 

অপর যদি কোন বৃহৎ বৃত্ত ক্ষেত্রকে, ক্ষুদ্র গৌলক্ষেত্র, 
অণ্ডাঁকার ক্ষেত্র ও অষ্টভূজ ক্ষেত্র দ্বারা বিভাগ করিয়া 
পুক্পক্ষেত্র ্রস্থত করিতে হয়, তবে সেই বৃহৎ ৰৃত্তকে 





এই একাদশ মানচিত্রানুসাঁরে বিভক্ত করিলে শেোভান্বিত 
হইতে পারে) অর্থাৎ যদ্দি কোন বৃহৎ গোল ক্ষেত্রের 
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ব্যাস একশত হস্ত হয় তবে তাহার মধ্যস্থলে ৪০ হস্ত 
বিস্তারে একটা অটভুজ ক্ষেত্র নিশ্ীণ করিয়া! তাহার 
প্রত্যেক ভুজের ধারে ছুই হস্ত প্রস্থে রাস্তা রাখিবে। 
পরে উহার অষ্টদিকে ২৮ হস্ত ব্যাস পরিমিত অষ্ট 
গোল ক্ষেত্র স্থাগন করিয়া তাহাদিগের চতুর্দিকে দুই 
হস্ত প্রস্থে রাস্তা করিবে। এবং সেই অ্ভূজ 
ক্ষেত্রের কেন্দ্র হইতে কোঁণ পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া চক্ষুর 
সদৃশ আটটী ক্ষেত্র নির্মাণ করিতে হইবে ॥ পরে সেই 
সকল ক্ষেত্রের মধ্যে নান! বর্ণের বর্ষজীনী বৃক্ষ চারা 
রোপণ করিলে সুদৃশ্য হইতে পারে । কিন্তু যদি সেই 
সকল ক্ষেত্রে অন্য প্রকার বৃক্ষ রোপণ করিয়! 
উদ্যান করিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রথমে উক্ত অগ্রভূজ 
ক্ষেত্রের মধ্য স্থলে একটী আরিকেরিয়া ও অন্যান্য 
গোল ক্ষেত্রে সাইপ্রশ বৃক্ষ রোপণ করিয়া পশ্চাৎ 
অন্যন্য বৃক্ষ চারা রোপণ করিলে অতিশয় সুদৃশ্য 
হইতে পারে । | 

বৃহৎ গোল ক্ষেত্র মব্যে আর 'এক প্রকারে অগাঁকার 
ক্ষেত্র স্থীপন করা যাইতে পারে । যদি এ বৃহৎ 
ক্ষেত্রের ব্যাস ৬০হস্ত হয়, তবে উহার মধ্যস্থলে 
৩০ হস্ত ব্যাস* পরিমিত একটী গোল ক্ষেত্র এই 
দ্বাদশ মানচিত্রানুসারে স্থাপিত করিয়া! তাহার বেন 
পথ দুই হস্ত প্রস্থে রাখিতে হইবে; এবং তাহার 
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চতুর্দিকে বক্র রেখায় চারিটী ত্রিভুজ ক্ষেত্র নিম্মীণ 
করিবে এবং সেই সকল ত্রিভূজ ক্ষেত্রের মস্তক এঁ বৃহৎ 
গোলকের পরিধির সহিত মিলিত করিয়া পশ্চা 
তাহাদিগের চতুর্দিকে হই হস্ত প্রস্থে রাস্ত। 
রাথিবে। পরে এ গোল ক্ষেত্রের কেন্দ্র হইতে 
পরিধি পর্য্যস্ত [বস্তার লইয়া আর চারিটী অগ্ডাঁকার 
ক্ষেত্রস্থাগিত করিতে হুইবে। 

অপর যদি কোন গোল ক্ষেত্রে মধ্যে কেবল 
অগ্ডাক'র ক্ষেত্র স্থাপন করিতে হয়, এব সেই বৃহৎ 
গ্রোলক্ষেত্রের ব্যাঁস বিংশতি হস্ত থাকে” তবে উহীর 
মধ্যস্থলে' দশ হস্ত দীর্ঘ-ব্যাস এমত একটা অণ্ডাকার 
ক্ষেত্র নির্মাণ করিনে এবৎ তাহার চতুর্দিকে ছুই 
হস্ত প্রস্থে রাস্তা রাখিয়া স্বল্প ব্যাসের ছুই প্রান্ত হইতে 
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গোলক্ষেত্রের পরিধির মত অস্তর হয়ঃ সেই পরিমাণে 
দীর্ঘ ব্যাঁস নির্দিষ্ট করিয়া অপর দুইটা অগ্ডাকার ক্ষেত্র 
নিম্মাণ করিবে । পরে বৃহৎ অগুঁকার ক্ষেত্রের যে 
দুই পার্খ স্থল হইতে ছুইটী অগ্াঁকার ক্ষেত্র নির্মিত 
হইয়াছে সেই ছুই স্থল হইতে গোঁল ক্ষেত্রের পরিধি 
পর্ধ্স্ত সীমা লইয় ছুই দিকে বক্রে রেখায় ছুইটী অগ্ডাঁকার 
ক্ষেত্র স্থাপিত করিয়া তাহার উভয় পার্খে রাস্তা 
রাঁথিবে | ইহ! ভিন্ন অন্যরূপেও গেলক্ষেত্র মধ্যে নখন। 
প্রকার অগ্াকার ক্ষেত্র স্থাপিত করা যাইতে পাঁরে, 
তাহা এই স্থলে লিবিবার প্রয়োজন নাই। 





অপর যদি কোন বৃত্ত ক্ষেত্রকে গোল, অস্টভূজ, পঞ্চ- 
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তুজ ও অগাঁকার প্রভৃতি ক্ষেত্র দারা বিভক্ত করিতে 
হয়, তবে এই ভ্রয়োদশ মানচিত্রে যেন্প অস্িত আছে 
সেই রূপ করিতে হইবে। অর্থাৎ বদি এ বৃহৎ গোল 
ক্ষেত্রের ব্যাস ৭২ হস্ত থাকে, তৰে তাহার মধ্যস্থলে ৩৪ 
হস্ত ব্যাস পরিমিত আর একটী গোঁল ক্ষেত্র স্থাপন 
করিবে। পরে সেই ক্ষুদ্র গৌলক্ষেত্রের ভিতরে বক্ররেখায় 
একটা অষ্টভূজ ক্ষেত্র এপে স্থাপিত করিতে হইবে যে, 
তাহার কোণ সকল যেন উক্ত গোল ক্ষেত্রের পরিধিতে 
ংলগ্র থাকে | অপর উক্ত বৃহ গোল ক্ষেত্রের ও ক্ষুদ্র 
গোঁল ক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে যে স্থান থাকিবে তাহাতে 
মানচিত্রের অনুরূপ আটচটী পঞ্চতুজ ক্ষেত্র ও আটটী 
অণ্থাকার ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া প্রত্যেকের চতুর্দিক 
দিয়া রাস্তা রাখিবে! পরে যখন মেই সকল 
ক্ষেত্রের মধ্যে চার! রোপণ করিতে হইবে, তখন প্রথমে 
অ্ট তুজ ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটী আরিকেরিয়া 
বৃক্ষ রোপণ করিয়া পশ্চাৎ সকল ক্ষেত্রের কিনণরায় 
জেফিরেনথশ ও ছিপিএসটুম বৃক্ষ পৃতিয়া সীমা বন্ধ 
করিবে । এবং উক্ত আট খানি ক্ষেত্রের মধাস্থলে 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আটঠী পুষ্প বৃক্ষ রোপণ করিয়া 
প্রতি বসর তদস্তরাঁলে বর্ষজীবী পুষ্প চারা রোপণ 
করিয়া শোভিত রাঁখিবে। 
অপর যদি কোন বৃহৎ গোল ক্ষেত্রকে অষ্টতুজ ও 


২২৪ কষিদর্পণ। 
পঞ্চতুজ-ক্ষেত্র দ্বারা বিভক্ত করিতে হয়, ভবে এই 








চতুর্দশ মানচিত্রে যে রূপ অস্ষিত আছে, সেই ৰূপ 
করিবে! অর্থাৎ যদি & গোল ক্ষেত্রের ব্যাস ৮২ 
হস্ত হয় তবে উহার চতুর্দিক এেইটন করিয়! দুই হস্ত 
প্রন্থে রাস্ত| রাখিবে ) এবৎ বৃহৎ বৃত্তের অভ্ত্যন্তরে 
৬২ হস্ত ব্যাস পর্রিমাণে আর একহী গোলাকার ক্ষেত্র 
শিল্ীণ করিয়া তাহার চতুর্দিকে ছুই হস্ত প্রস্থে রাত! 
করিবে। পরে তাহার ভিত্তরে এব আর একটা 
অত তুজ ক্ষেত্র নির্মীণ করিতে হইবে যে, তাহার 


কৃষিদর্পণ। ২২৫ 


এক এক কোণ যেন উক্ত গোল ক্ষেত্রের কেন্দ্র হইতে . 
৬ হস্ত অস্তরে থাঁকে।' এই অস্টভুজের অষ্ট দিক বেন 
করিয়া এমত একটী বৃহৎ অষ্টভূজ ক্ষেত্র স্থণপন'করিবে 
যে, তাহার এক এক কোণ উক্ত গৌল ক্ষেত্রের কেন্দ্র 
হইতে ১৪ হস্ত অন্তর হইবে এবৎ উহার অষ্ট দিক 
বেন করিয়া দুই হস্ত প্রস্তথে রাস্তা থাকিবে। এই বৃহৎ, 
অষ্ট ভুজ ক্ষেত্রের রাস্তার কিনারা হুইতে ক্ষুদ্র গোল 
ক্ষেত্রের পরিধি পর্যযস্ত যে স্থান থাকিবে, তাহাঁতে 
উক্ত বৃহৎ অ্টভূজ ক্ষেত্রের এক একটা তুজকে আধার 
তুজ করিয়৷ এপ আ'টটী পঞ্চভুজ ক্ষেত্র নির্মাণ করিতে 
হুইবে যে, বৃহৎ অস্ট ভুজ ক্ষেত্রের প্রত্যেক তুজের 
মধ্যস্থল হুইতে এ সকল পঞ্চতুঁজের প্রত্যেক শীর্ষ- 
কোণ যেন ১৪ হস্ত অন্তরে থাকে | 

যদি কোন বৃন্দৎ অণ্ডাঁকার ক্ষেত্রমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অণ্ডাক'র ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া বিভাগ করিতে হয়, 
তবে নিম্ন লিখিত পঞ্চদশ মানচিত্রে যে রূপ অস্ষিত 
আছে মেই রূপ করিতে হুইবে ৷ অর্থ যদি অগ্াকার 
ক্ষেত্রের দীর্ঘ ব্যাস ৮* হুত্ত হয়, তবে উহার মধ্যস্থলে 
১৬ হস্ত দীর্ঘবণাস ও অহী হস্ত স্বপ্পব্যাস পরিমাণে 
একটী অণ্ডাঁকার ক্ষেত্র স্থাপিত করিয়! 'ভাহীর দীর্থ- 
ব্যাসের দুই দিকে এ পরিমাণে আর দুইটী অগ্ডাকার 
ক্ষেত্র স্থাপন করিবে) এবং উহার স্বপ্পব্যাসের ছুই 


২২৩ কষিদর্পণ | 





পার্খেও সেই পরিমাণে চারিটী অগ্াকার ক্ষেত্র স্থাপন 
করিতে হুইবে। পরে সেই সকল ক্ষেত্রের চতুর্দিক 
বেষউটন করিয়া তিন হস্ত প্রস্থে রাস্তা করিলে যে যে 
ভূমি অবশিষ্ট থাকিবে সেই সকল ভূমি ঘাঁসে 
অগচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। $ 

গোল ক্ষেত্রকে, যেরূপ অ্টভুজ, পঞ্চতভুজ, 
অগ্াঁকার ও ক্ষুদ্র গোল ক্ষেত্র দ্বারা বিভক্ত করা 
হইয়ীছে, অগ্ঁকার ক্ষেত্রকেও সেইবপে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে ॥ কিন্ত অণ্ডাকর ক্ষেত্রের অভ্যস্তরস্থ 
ভূমি কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্ধ্যস্ত সকলু দিকে সম- 
পরিমাণে থাকে না, এনিমিত্ত তাহার কেনের চতুর্দিকে 
বৃত্ত ক্ষেত্রের ন্যায় বিবিধাকার ক্ষেত্র, সমপরিমাঁণে 
সংস্থাপিত হইতে পারে ন1। এবপ স্থলে উদ্যানকারী 


কষিদর্পণ | ২২৭ 


বিবেচনা! গুর্ববক গুর্ববলিখিত নিয়মানুসারে ক্ষুদ্রী- 
কারে ক্ষেত্র নির্্মীণ ঝরিয়া বিভক্ত করিতে পারিবেন 

যদি সমচতুরভূ'জ ক্ষেত্রকে গোঁলক্ষেত্র ও অন্য অন্য 
অনিয়মিত ক্ষেত্র দ্বার খণ্ডিত করিতে হয়ঃ তবে এই 


টা 







9৫ উদ 





যোড়শ মীনচিত্রে যেরূপ অক্ষিভ আছে সেই রূপ 
করিতে হুইবে। উক্ত সমচতুভূ্ ক্ষেত্র যদি দীর্ঘ 
প্রন্থে ৭২ হস্ত থাকে, তবে উহার মধ্যস্থলে ৪৮ হস্ত 
ব্যাস পরমাণে একটী বৃত্ত ক্ষেত্র স্থাপিত করিয়া 
তাহার চতুর্দিকে চারি হস্ত প্রস্থে রাস্তা করিবে ॥ 
পরে উহার কেন্দ্র হইতে দ্বাদশ হস্ত ব্যাসার্ধ লইয়া 


২২৮ কষিদর্ণি। 


আঁর একটা ক্ষুদ্র গোল ক্ষেত্র স্থাপিত করিয়া! তাঁহণর 
চতুর্দিকে চারি হস্ত প্রন্থে রাস্তা রাখিবে। পরে 
সেই রাস্তার চারি দিক হুইতে চারিটী রাস্তা বাহির 
করিয়া প্রধান চতুর্তুজের রাস্তার সহিত মিলিত করিয়। 
দিবে । এই ৰূপ করিলে উক্ত চতুরুজের চারি 
কোণে যে চারি খণ্ড ভূমি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে 
মানচিত্রে যে রীগ অক্ষিত আছে তদনুরূপ চারিটী 
ক্ষেত্র স্থাপিত করিবে । পরে যখন উহাতে বৃক্ষ 
চারা রোপণ করিতে হইবে, তখন ক্ষুদ্র গোল ক্ষেত্রের 
মধ্য স্থলে একটী সাইপ্রশ কিন্বা আরিকেরিয়। বৃক্ষ 
রোপণ করিয়। অন্য অন্য ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পুষ্প 
চার? রোপণ করিলে সুশোভিত হুইবে । 


[টি 
টি 
৪ 





কবিদর্পণ। ২২৯ 


যদি কোঁন নত ক্ষেত্রকে সসধিক শোভাঁ- 
স্বিত করিতে ইচ্ছা হর, তবে এই বিংশ মানচিত্রে যে 
রূপ অস্কষিত আছে তদনুরূপ করিবে । উক্ত ক্ষেত্রের 
দীর্ঘ প্রস্থ ৬০ হস্ত থাকিলে, উহার মধ্যস্থলে ২৬ হস্ত 
ব্যাস পরিমাঁণে একটী গোল ক্ষেত্র স্থাপিত করিয়া 
তাহার চতুর্দিকে চাঁরি হস্ত গ্রন্থে রাস্ত। করিবে। 
পরে মানচিত্রে যে রূপ অস্কিত আছে তদনুরূপ ১০ হস্ত 
ব্যাস পরিমিত চারিটী বৃত্ত ক্ষেত্র চারি ধারে স্থাপিত 
করিলে, প্রধান চতুরজের চারি কোণে বে ভূমি 
থাকিবে, তাহাতে বক্র রেখায় ৮ হস্ত,লন্ব পরিমীণে 
চারিটী ত্রিকোণ ক্ষেত্র স্থাশিত করিবে । তাহার 
আধার ভূজ বৃহৎ গোল ক্ষেত্রের রাতাঁই থাঁকিবে । 
এই সকল ক্ষেত্রের বেষ্টন পথ চারি হস্ত প্রস্থ 
রাখিবে। পরে+গোল ক্ষেত্রের কেন্দ্র বেছ্টিত ক্ষুদ্র 
রত চতুষ্টয়ের রাস্তাকে আধারতুজ করিয়া বক্র রেখায় 
৬ হস্ত লম্ব পরিমাণে আরচারিটী ত্রিভুজ ক্ষেত্র শির্্মাণ 
করিবে । পরে এঁ চাঁরি ক্ষুদ্র ত্রিকোণ ক্ষেত্র ও চতুর্ভুজ 
ক্ষেত্রের কৌণে বৃহৎ ক্রিকোঁণ ক্ষেত্রচতু্টয়ের মধ্যে 
যে চারি খণ্ড ভূমি থাকিবে» তাহাতে বক্র রেখায় 
আর চাঁ রিটী ত্রিকোণ ক্ষেত্র স্থাপন করিবে; এবৎ 
বৃহৎ ত্রিকোণ ক্ষেত্রের আধার তুজের রাস্তা 


উহাদিগের আধার ভুজ হুইবে। এবং তাঁহী- 
বন 


২৩৩ কৃষিদর্গণি। 
দিগের অন্য দুই দিকে চারি হস্ত প্রস্থে,রাস্তা 
করিবে! এ | 

বদি এক দীর্ঘ চতু্তুজ ক্ষেত্র মধ্যে গোঁল ক্ষেত্র ও 
অনিয়মিত ক্ষেত্র স্থাপন করিয়! উদ্যান করিতে হয়, 
তবে এই অষ্টাদশ মানচিত্রে যে ৰপ অস্ষিত আছে 


টা 
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হি টি উতর 


সেই প করিবে। যদি কোন ক্ষেত্রের দৈর্ঘ ১২০ হস্ত 
৭ প্রশ্থ ৫১ হন্ত হয়ঃ তবে উহ্থার মধ্যস্থল কেন্ত্র 


কৃষিদর্ি। ২৩১ 


করিয়? এ ভূমির প্রস্থ দিকের সীমাকে ব্যাসার্ধ লইয়া 
একটা বৃত্ত ক্ষেত্র স্থাপন করিবে ও তাহার চতুর্দিকে 
চারি হস্ত প্রস্থে রাস্তা রাখিবে। পরে সেই গ্লোল 
ক্ষেত্রের পরিধিকে পাঁচ সমান অংশে বিভক্ত করিয়া 
বিভাগ চিন্ু সকল পাঁচটী বক্র রেখার দ্বারা মিলিত 
করিয়া দিলে অভ্যন্তরে যে একটী পঞ্চ তুজ ক্ষেত্র 
প্রস্তুত হুইবে, তাঁহার সকল দিক্‌ বেষ্টন করিয়া 
দুই হস্ত প্রস্থে রাস্তা করিবে) এবং সেই পঞ্চ ভুজ 
ক্ষেত্রের এক এক দিক্‌ হইতে গ্ৌল ক্ষেত্রের পরিধি 
পর্য্যস্ত যে ভূমি থাকিবে, তীহার ভিতর অনিয়মিত 
আকারের পাঁচটী ক্ষেত্র স্থীপন করিবে এবং পঞ্চতভুজ 
ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র গেল ক্ষেত্র স্থাপনী- 
নুক্তর তাহার পরিধির বহির্ভাগ দ্বাদশ অংশে বিভক্ত 
করিয়া! বক্র রেগার দ্বারা সেই বিভাগ চিহ্ন সকল 
মিলিত করিয়া দিলে ভিন্ন রূপ একটী ক্ষেত্র প্রস্তুত 
হইবে । পরে বৃহৎ গোল ক্ষেত্রের দুই পার্থে যে 
ভূমি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে মানচিত্রানুরূপ 
অনিয়মিত আকারে ক্ষেত্রাদি প্রস্তুত করিতে হইবে। 
অপর যখন,এই সকল ক্ষেত্রে বৃক্ষাদি রোপণ করিতে 
হইবে, তখন পঞ্চভুজ ক্ষেত্রের পঞ্চ কোণে পাঁচটা 
সাইপ্রশ কিস্বা আরিকেরিয়! বৃক্ষ রৌপণ করিবে $ 

এবং গোল ক্ষেত্রের দুই পার্খন্থিত অনিয়মিত ক্ষেত্র- 
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দিগের মধ্যস্থলেও উক্ত প্রকার বৃক্ষ রোপণ ক্রিয়া 
ক্ষেত্রের অন্যান স্থানে বিভিন্ন “জাতি পুষ্প চার! 
রোপণ করিলে সুশোভিত হুইবে। 

যদি কোঁন সমচতুর্ভূজ ক্ষেত্রকে গোল ক্ষেত্র ও 
দীর্ঘচতু্ভুজ ক্ষেত্র দ্বার বিভাগ করিতে হয়, তবে 
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উনবিংশ মানচিত্রে যে রূপ অক্ষিত আছে সেই 
ূপ করিবে। যদি এই ভূমির টৈর্ঘ ও প্রস্থ ৭8 
₹্ত হয়, তবে উহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়। "দুই 
হস্ত প্রস্থে রাস্তা রাঁখিয়! সেই রাস্তার কৌলে ভূমির 
উদ্ধাধো! ভাগে হুম্ত গ্রচ্ছে দীর্ঘাকার ক্ষেত্র স্থাপিত 
করিবে । এবং তাহার মধ্য স্থলে চারি হস্ত ব্যাস 
পরিমাণে একটী গোল ক্ষেত্র স্থাপন করিয়। তাহার 
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চতুর্দিকে ছুই হস্ত প্রস্থে রাস্তা রাখিবে। পরে অন্য 
দুই দিকে ৮ হস্ত শ্রস্থে আর ছুইটী দীর্ঘ চতুর্ভুজ 
ক্ষেত্র নির্মাণ করিবে, এব তীহাঁর ভিতরে ৮ হস্ত 
ব্যাস পরিমাণে আর তিনটী গোল ক্ষেত্র স্থাপন করিয়। 
তাহাদিগের চতুর্দিকে দুই হত প্রস্থে রাস্তা রাখিবে । 
পরে অন্য দিকের দীর্ঘ তু ভুজ ক্ষেত্রের কোলে দুই 
হস্ত প্রস্থে রাস্তা রাখিয়। তাহীর কোলে আর একটা দীর্ঘ 
চতুত্ুজ ক্ষেত্র শির্্মীণ করিবে । এবং গুর্বমত উ্ধার 
কোলে ছুই হস্ত প্রস্থে রাস্তা রাখিয়। তাহাঁদিগের এক 
একটার ভিতরে চারি হস্ত ব্যাস পরিমাণে আর তিনটী 
গোল ক্ষেত্র স্থাপন ও তাহাদিগের চতুর্দিকে ছুই হস্ত 
প্রস্থে রীন্তা করিতে হইবে ॥ পরে ক্ষেত্রের ভিতর মে 
ভূমি থাকিবে তাহার মধ্যস্থলে ২৪ হস্ত ব্যাস পরিমীণে 
একসী গোলক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্দিকে তিন 
হস্ত প্রস্থে রাস্তা করিবে ও তাহা অন্য দুই দিকের 
গোল ক্ষেত্রের রাস্তার সহিত মিলিত করিয়া 
দিবে । পরে যখন এই সকল ক্ষেত্রে চারা রোপণ 
করিতে হইবে, তখন গোল ক্ষেত্রদিগের মধ্যস্থলে 
সাইপ্রশ বৃক্ষ স্থাপন করিয়া চতুষ্পার্খে অন্য অন্য 
সন্ধি পুঙ্সী চারা রৌপণ করিলে স্থশ্ঠেভিত হুইবে 
অন্য ষে সকল ক্ষেত্র ও ভূমি অব্শিষ্ট থাকিবে তাহা 
ঘাসে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। 
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রাস্তা প্রস্তত 
হইলে তাহার 
উভয় পার্খস্থ 
ভুমি অলক্কার 
যুক্ত না করি- 
য়া ষদি শুনা 
রাখা যায়, তৰে 
কখনই শোভা- 
স্বিত হয় না । 
এই জন্য উহার 
দুই পাশে ক্ষেত্র 
স্থাপন করিয়া 
তাহাতে নান 
বিষ বৃক্ষ চারা 
রেখপণ কর] অ- 
ত্যন্ত আবশ্যক। 
অতএব রাস্তার 
ছুই হইতে 
অধ্ধহস্ত প্রচ্চ্থ 
কিন্ব। রাস্তা প্র- 
শস্ত হইলে এক 
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হস্ত প্রস্থে এক ঘাঁসের পটী রাঁখিলে যে ভূমি থাঁকিবে, 
তাহাতে ক্রমশঃ. রাস্তার প্রশস্তানুসারে ৪1 € হস্ত 
প্রস্থে ছুইটী পটি প্রস্তুত করিতে । পরে তাহাতে নান! 
জ|তিপুষ্পের চারা রোপণ করিয়! স্থশৌভিত রাখিবে। 
আর ষদ্দি উদ্যানকারী উহাতে মনোহর ক্ষেত্র 
স্থাপন করিবীর অভিলাষ করেনঃ তবে অর্পের গতি 
সদৃশ অর গোলাকার ক্ষেত্রসকল স্থাপন করিতে পারেন 
ও তাহাতে অতি সুদৃশ্য হইতেও পারে; কিন্ত যদি 
স্বীহার এই বিংশ মানচিত্রে অস্ষিত ক্ষেত্রসদ্রশ ক্ষেত্র 
স্থাগন করিতে বাঞ্ছণ ছয়, তবে “প্রথমে ভূমির প্রস্থ 
যত থাকিবে, সেই পরিমাণে ব্যাস নিরূপণ করিয়া! 
ষে প্রকার বৃত্ত ক্ষেত্র সকল মানচিত্রে অস্কিত আছে 
সেই প্রকার বৃত্ত নির্মাণ করিবেন) এবং উহাদিগের 
ভিতরে কেন্দ্র বে্টন করিয়া এক একটী ক্ষুদ্র গোল 
ক্ষেত্র স্থাপিত করিবেন। যদি রহ গোল ক্ষেত্রের 
বাল বিংশতি হস্ত হয়, তবে দ্র গৌল ক্ষেত্রের ব্যাস 
চারি হুস্ত রাঁখিবেন । পরে সকল ক্ষেত্রকে বেউন 
করিয়া দুই হস্ত প্রস্থে রাস্তা করিতে হইবে । প্রথম 
গোলকের ভিতর দ্বিতীয় গ্োলকের যে অংশ পড়িয়াছে 
তাহ! ক্ষুদ্র 'গোলকের রাস্তার সহিত মিলিত হইলে 
উহা! দক্ষিণ ও বামভাঁগে দুই অংশে বিতক্ত হয়া 
বাইবে। আর প্রথম গোলকের যে অংশ দ্িতীয় 
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গোলকের ভিতর পড়িয়াছে তাহার বাম অংশ 
উঠাইয়। ফেলবে ও দ্বিতীয় গোলঘকর'যে অংশ প্রথম 
গোঁলকের ভিতর পড়িয়াছে তাহার দক্ষিণ অংশ 
উঠাইয়! ফেলিবে ; পরে দ্বিতীয় গোলকের যে অংশ 
তৃতীয় গেলকের ভিতরে পড়িয়ছে তাহার বাম 
অংশ ও তৃতীয় গৌলকের যে অংশ দ্বিতীয় গোৌঁলকের 
ভিতর আছে তাহার দক্ষিণ অংশ উঠাইবে। এই রূপে 
সকল গৌল ক্ষেত্রের এক এক অংশ উৎক্ষিণ্ড হইলে 
মাঁনচিত্রানুযাঁয়ী ক্ষেত্র প্রস্থৃত হইবে । এই ৰূপ ক্ষেত্র 
বৃহৎ রাস্তার ধারে স্থাপিত করিতে হইলে রাস্তা সকল 
উঠাইয়া ভূমি ঘাঁসে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে । 
পরে যখন উহাতে চাঁর রোপণ করিবে তখন 
পশ্চান্তগে বৃহৎ বৃক্ষ সঞ্ল রোপণ করিয়া উহার 
সম্ুখবস্তাঁ স্থানে এক একনী বিভিন্ন রক্ষের পু্পী 
চারা রোপণ করিয়া স্থশৌভিত করিবে। যদি রাস্তার 
কিনারায় ঘাসের পটী রাখিবাঁর ইচ্ছা! না হয়, তবে 
রাস্তার দুই কিনারা হইতে কিয়ান্দুর পর্যস্ত ঘাঁসে 
আচ্ছধাদত করিয়া তাঁহার উপর প্রথমে বক্র রেখ"য় 
একটী ত্রিভুজ ক্ষেত্র স্থাপন করিবে। পরে উহার 
সম্মুখে খণ্ড তঁকাঁর সদৃশ ছুইগী ক্ষেত্র ও মধ্যস্থলে 
একটী অগ্াঁকাঁর ক্ষেত্র স্থাপন করিয়! দুই পারে দুইটী 
ক্ষুদ্র গোল ক্ষেত্র স্থীপন করিবে । পরে এ অগ্ডাকার 
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ক্ষেত্রের অন্যদিকে খণ্ড তকার সদ্রশ আর ছইটী ক্ষেত 
স্থাপন করিয়া উহাদিগের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র চতুভূজ 
ক্ষেত্র স্থাপন করিবে । এই ৰূপ খণ্ড তক'রবৎ অপ্ডাঁ” 
কার, গোল ও চতুর্ভূজ ক্ষেত্র উক্ত প্রকারে স্থাপিত 
হইলে এই এক বিংশ মানচিত্রে যেরপ প্রকাশিত 
আছে তজ্জপ একটী বৃহৎ ক্ষেত্র প্রস্তৃত হইতে পারিবে। 





এই সকল ক্ষেডরে অতি ক্ষুদ্র বা বাৎসরিক চারা 
রোপণ, করিয়া সুশোভিত করিবে । 

যে সকল মানচিত্রের বিষয় পুর্ব্বোস্ত কএক 
পৃষ্ঠায় লিখিত হইল, তাহাতে কেবল পুজ্পক্ষেত্র 
প্রস্তুত করিবারই নিয়ম প্রকীশিত হুইয়ীছে; কিন্তু 
উদ্যাঁনকারী যে, উক্ত প্রকারে সর্বত্র ক্ষেত্রাদি নির্মাণ: 
করিবেন'এমত নহে ॥ এনিয়ম অবলস্বন করিয়া যে 
স্থানে যে রূপ ক্ষেত্র উপযোগী হইবে, তথায় সেইরূপ * 
ক্ষেত্র নির্মাণ করিবেন। এই সকল মানচিত্র মধ্যে 
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অতি সহজ ও অতি কঠিন ক্ষেত্রাদি মির্ঘাণ করিবার 
যে সকল বিঁধ প্রকাশিত হুইল তাঁহার মধ্যে ষণহার 
যেরূপ আবশ্যক হুইবে তিনি সেই রূপ করিবেন। আর 
খণ্ডিত ক্ষেত্র যদি অতি রূহুৎ হয়, তবে তাহাকে পুনশ্চ 
খণ্ডিত করিতে হইলে তাহাদিগের ভিতর স্বাভীবিক 
ক্ষেত্র স্থাপিত করিয়! খণ্ডিত করিবেন | 





গোলক ধন্ধ। 


গোলক ধন্ধ করিবার প্রথ। অন্যান্য দেশে প্রচ- 
লিত আছে; কিন্ত আমাদিগের এ দেশে কৌন কালে 
প্রকীশ ছিল না, কেবল বদ্ধমীনাধিপতি সম্পৃতি 
তাহার দেলখোশা নামক উদ্যানে এক গোলক খন্ধু, 
স্থাপিত করিয়াছেন। ইহা এই অভপ্রায়ে প্রস্তুত 
করান হুইয়ীছে যে, কোন ব্যক্তি উহার ভিতরে প্রবেশ 
করিলে শীঘ্র বাহির হইয়া আসিতে পারিবে না । 
গোঁলক বন্ধ প্রস্থত করিতে হইলে উহার ভিতর রাস্তা 
সকল এমত কৌশলে নির্্মীণ করিতে হয় যে, তাহাতে 
সর্বত্র সমভাব প্রকাশ পাইতে থাকে । উহার কোথায় 
আদি ও কোথায় অস্ত কিছুই নিরূপণ হয় নাঁ। বর্ধ- 
* মানাধিপের উদ্যানে যে গোলক ধন্ধ আছে তাহা এক 
চতুর ক্ষেত্রের উপরদীর্ঘ প্রস্থে রাস্তা করিয়া! এমত 
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স্থলে চ্ডাহার মিলন করা হইয়াছে যে, তাহা দর্শন মাত্র 
প্রবেশ করিবার পথবলিয়া জ্ঞান হয়; কিন্তু তাহা যথার্থ 
প্রবেশ পথ নহে উহ! ছদ্ম পথের সহিত এম ভাবে 
নির্মিত হুইয়ীছে যে, তাহ! অনুসন্ধান করিয়।ও নিরূপণ 
করা দুষ্কর । বিশেষতঃ উক্ত পথ সকল জীফরি দিয়। 
আচ্ছাদিত থাকাতে দর্শকগণের দৃষ্টি পথ এমত ভাৰে 
রুদ্ধ হইয়া যাঁয় যে, যখন যে ব্যক্তি সেই রাস্তা দিয়। 
গমন করিতে থাকে তখন সেব্যক্তি সেই রাস্তা ব্যতীত 
আর কিছুই দেখিতে পায় না! এই ৰপ ভ্রম হয় 
বলিয়া পথিকেরা পথ অন্বেষণে ক্রমশঃ যত ভ্রমণ 
করিতে থাকে ততই তাহার বাহিরে আসিবার কিস্বা 
ভিতরে যাইবার পথ, কোন মতে নিরূপণ করিতে 
পারে না। অনুমান হয় গোলকধামে যাইতে এই 
রূপ ধন্ধ উপস্থিত হয় এই জন্য এই ক্ষেত্রের নাম 
গোলকবদ্ধ হইয়াছে । এই ৰূপ গোলক ধন্ধ নির্মাণ 
করিলে উদ্যানের সমধিক শোভা বা অন্য কোন 
বিশেষ ফল লাভ হুয় না; ইহা কেবল ভ্রমণকারীর ধন্ধ 
উপস্থিত করে। যাহাতে সমুদয় উদ্যান গোলক 
ধন্ষের ন্যায় হয়, তাহার ব্যবস্থা, পথ নির্মাণ প্রক- : 
রণে গ্ুন্ৰে প্রকাশ করা গিয়াছে ঃ এক্ষণে যদি কেহ 
সেই ৰূপ উদ্যান নিন্মাণ করিতে সক্ষম ন| হন, তবে ' 
পুর্ব্বোক্ত খণ্ডিত ক্ষেত্র সঞ্ল অতি বৃহৎ আকারে 
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স্থাপিত করিলেই এক প্রকার গোঁলক ধন্ধ প্রস্তত হইতে 
পারে । অতএব যদি কেহ ত্রিকোণ ক্ষেত্র স্থাপন 
করিয়া গোঁলক ধন্ধ করিবার মানস করেন, তবে খণ্ডিত 
ত্রিকোণ ক্ষেত্রের যে ৰপ নিয়ম প্রকাঁশ করা হইয়াছে 
সেইরূপ করিলেই অতিউন্তম হইতে পারিবে । 





আরষদি কেহ গোল ক্ষেত মধে গৌলক ধন্ধ 
নিশ্মাণ করিতে ইচ্ছ! করেন, তবে গোল ও খণ্ডিত -ক্ষত্র 
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নির্মাণের যে কপ বিধি আছে, সেইরূপ করিবেন কিন্বা 
গুর্বপুষ্ঠায় অস্ষিত ঘঁবিংশ মানচিত্রসদূশ “গোলক. খন্ধ 
করিবার যে বিশেষ নিয়ম প্রকাশ করিতেছি, সেইবূপ 
করিলেই অতিশয় সুদ্বশ্য হইবে 1! কিন্ত অধিক ভুমি 
ন। হইলে কখনই ইহা সুন্দর 'ৰপে সংস্থাপিত হইতে 
পারে না। অন্্যন বিংশতি বিঘা ভূমি হইলেও 
সামান্যতঃ এক রূপ হুইতে পারে? বিস্তূত শ্মির 
উপর প্রথমতঃ এক বৃহৎ গোল ক্ষেত্র স্থাপিত করিয়া 
তাহার মধ্যস্থলে মানচিত্রে যু রূপ অস্ষিত আছে 
সেইন্ধপ একটী বক্র টরখিক ষড় তুজ ক্ষেত্র স্থাপন 
করিবে । পরে এ ক্ষেত্র হইতে রাস্তা সকল এরূপ 
বক্র ভাবে চতুর্দিকে বাহির করিবে যে, তাহাদিগের 
কোন রাস্তা যেন গোল ক্ষেত্রের পরিধির সহিত মিলিত 
না হয়ঃ এবং পোল ক্ষেত্রের পরিধির ভিতর দিকের 
কোল বেষ্টন করিয়া! বক্র ভাবে আর একটী রাস্তা 
যেন পরিধির রাস্তার যে স্থলে গোলাকার চিহ্ু আছে, 
সেই স্থলে যাইয়া মিলিত হয় । পরে এই রাস্তার কে!ন 
স্থল+ পুর্বেরবাক্ত বক্র রাস্তা সকলের যে কোন একটা 
রাজার শেৰ অংশের সহিত এৰূপে মিলন করিয়| 
দিবে ষে তদ্দারা অন্য রাস্তায় যাইবার পথ থাকিবে 
না। পরে নেই সব রীস্তার উপর জাঁফিরি 


নিশ্মাণ করিয়া তাহাতে বিগনোনিয়া, পাশিফোলরা 
প 
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ও অন্যান্য ষনোরম পুর্পলতিকা সকল উঠাইয়া 
দিবে! ঁ 


পা আপন 


স্বাভীষিক উদ্যানে পুষ্পক্ষেত্র নির্মাণ করিবার 
প্রকরণ। 


স্বাভাবিক উদ।নে যদি পুষ্পক্ষেত্র নির্মাণ করিতে 
হয়, তবে উদ্যানের, অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত 
যাহাতে ভাহার মিল থাকে, তাহাই করা আবশ্যক | 
কৃত্রিম উদ্যানে নিয়মিত আকারে যে সকল ক্ষেত্র 
করিবার বাবস্থা প্রকাশ করা হুইয়ীছে, সেই সকল 
ক্ষেত্র কখনই স্বাভীবিক উদ্যানের উপযোগী হইতে, 
পারে না) কারণ উহ্াদ্দিগকে তদ্রপ্রে স্থাপিত করিলে 
অন্যান্য অঙ্গের সহিত কখনই তাঁহাদিগের মিল 
থাঁকিতে পারে না) এই নিমিত্ত তথায় এমত আকারের 
ক্ষেত্র সকল স্থাপিত কর্রিতে হইবে যে, তাহাদিগের 
সহিত যেন উদ্যানস্থ সমস্ত বস্তর সম্যক মিল থাকিতে 
পারে। এই প্রকার ক্ষেত্র সকলের আকারের কোন 
নিয়ম নাই; আধার স্থান যেরূপ হইবে ক্ষেত্রও তদ্রপ 
করিতে হুইবে ১ এবং ইহাদিগের পরস্পরের এমব্ভ 
মিল ও উপযুক্ত পরিমাণ রাখিতে হইবে যে, তীহাতে 
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যেন অতি চমৎকার শোভ।! প্রকাশ পাইতে থাঁকে; এবং 
এপ জ্ঞান হইতে থাকে যে. আধার স্থান যেন এ 
ক্ষেত্রকে ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে । এই 
সকল ক্ষেত্র যে কত প্রকার করা যাইতে পারে তাহার 
সংখ্য। নাই; কিন্তু তাহাঁদিগের মধ্যে যে গুলি দেখিতে 
অতি সুন্দর তাহীদিগের বিষয় আমরা বিশেষ রূপে 
এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে প্রকীশ করিব 


সমাণ্ড। 


